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প্রতি সংখ্যা ।* 


আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ভারতের 


সমস্ত বিখ্যাত প্রদর্শনীতে কেশতৈলের 
উৎ্কর্ষের প্রতিযোগিতায় 


নলুইত্ভুভলীন্ন 


সর্বদাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 
করিয়া পুরক্কীর পাইয়া আসিতেছে 
ইহাই কুভ্তভলীনেন্ল শ্রেষ্টতাল্ল অথেষ্ত প্রমাণ 


চার 
পি ূ 


১। ইহা! রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত বলিয়া ইহাতে তৈলের 
স্বাভাবিক রজন, ক্ষার, অস্ত, মোম ও গন্ধক নাই। এই জন্যই ইহার 
ব্যবহারে চুলের কোনওরূপ অনিষ্ট ও চুলে আঠা হয় ন!। ূ 

২। ইহাতে “কভ্রিম গন্ধ (4:00018] 0570908) নাই এবং 
সেইজন্য কোনওপ্রকীর সীসা, পারা বা তার্পিণ তৈল নাই। 

৩। ইহার ব্যবহারে চুলে জটা না হওয়ায় কেশ-বিম্যাসের সময় 
অযথা কেশ কমিয়! যায় না। 














| 


৪। সাধারণ বিল্বঞ্পুস পুত 
বাবহার করা হয় না। এই কারণে গ্ধ দুর করিবার জন্য কোনও | 
প্রকার তীব্র গন্ধ ব্যবহার করার দরকার হয় না। ইহার গন্ধের | 
মধুরতা ছুল্ভি। 

৫| মন্তিক্ষ ঠাণ্ড। রাখিবার ক্ষমতা! “কুস্তলীনের” বিশেষত্ব ৷ র 


১৯ ++. 


এইচ স্বস্কু১ পারফিউমার 
বৌবাজার, কলিকাত। 


সুচী 


রর সভাত।র একটী মাপকাঠি--আীরাযানন্দ চট্টোপাধা।য 


নি 


/অনস্তআশ্রধ-_শ্রীকামিনী রায় ই ৃ টি ডি ৩ 
/ইত্বোগীয সতাতার ইতিহাস (001291 প্রবীন নাবাঁয়ণ ঘোষ ডি ৪ 
/শুরল বায়-শ্রীপ্রিয়দ! বঞ্জন রায রর. তন রি রি ১৭ 
/ব্ঙ্গসাহিভো উপন্তামেল ধাবা- শীঞীকুমাব বন্দোপাধ্যাফা ২, ... ২৭ 
/ শিখ--ভ্রীনির্ভম সিণ্ত রহ না রঃ এ ৩২ 
/ অনন্তেব স্ববে (1106 )- ভ্রীপ্রিন বঞ্জন সেন ১১, ৫ ১, ৪৩ 
/গান্থিজী--শ্রীশান্তিভুণণ দন 8, 18 রঃ ৪৫ 
/নহাত্মগান্ধীব পত্র রঃ ৪৭ 


বিশেষ দষ্টব্য :স্পশ্রীবুন্ত সধীশ চন্দ্র পাল মহাশয় আমাদের অন্ততম এজেন্ট নিযুক্ত 
হইয়াছেন। 


টির 886 88286 286 86 2 
ম্যালেরিয়া সমন্তার প্রতিকার সু ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা টনিক 


যার তার পাশে, যে সে গুঁষধধ সেবনে রঃ মহামারী ইনৃফুলুয়েঞ্জার মহৌষধ 


আপনার ম্ালেরিয়া আঁবাম ভইবে না। 


১১৯7, 


আজ হইতেই আমাদের টি জ্বর- ১ 
ন[শক ও মালেরিয়ার *অব্যর্থ”প্রতি- । বশ ভ্ি্ম 
কাবেব *ফেব্রিনা” বাবহার করুন । 
ফেবিনার ফল নিশ্চিভ। 
বড় বৌতল ১৪০ ছোট ১৮৮০, 
একখাধ স্বতদ্ব 
আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্ন লিঃ 
কেমিষ্টস্‌ ও ডগিষ্টস্‌ 
৮৪ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 


বিউটি রড ০০৬০3 





2 
পি 


ছুর্বলের পক্ষে অম্বত 
রাণাধাট 
কেমিক্যাল ওয়ার্কম, 
রাণাঘাট, বেঙ্গল 


সিলিকা 
রর রগ 


| হট 


ঈ্টজারমলীনু 


্রীফুল্পনলিনী রায়চৌধুকী সম্পাদিত 
কালিকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্*+৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, হলিকাঁত] হইতে 
শ্রীনরেন্জ্রনাথ চট্টোপাধাঁয দ্বায়! মুদ্দিত ও প্রকাঁশিত। 





অর্বজ্লাম্ধাস্লতশীষ্ল শশা 

আপনার খাছ্ভের সহিত যে বিষ মেশার সে আপনায় শত্রু ! * 
ঠিক নহে? * আপনার পানীয়ের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনার শক্র ! 
ঠিক নহে? * পচাতেল, চর্বিব উগ্রক্ষার আর কতকগুলা কাদামাটির 
জগাখিচুড়িম্বরূপ বাজে সাবান ঘে বাহির করে সেও আপনার শন্র ৭ * 
ঠিক নহে? কেন না-_তাহার সাবানে কাপড় কাচিলে কাপড় হাজিয়। 
পচিয়া যায়--গায়ে দিলে শরীরের চন্ম জলিয়! যায় । 


্ঁ সং সঃ স 


ওঞ জন ক্ষ ভলজ্য আভ্্রলী। £ 


নিন্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র সাবান প্রয়োজন ? 


ককাত।| মোপ ওয়াকস লিঃ 


প্রস্তত 
সমস্ত সাবানই অতুলনীয় 
কাপর্ড কাচিক্ে-_ | | গষে মাখিতে_ 
“নির্্মলিন” | “ট[কিএ বাথ” 
“জা” | বকুল 
“বাডীলী পণ্টন” | “ল্যাভেগ্তাব” 
? | “হোয়াইট বৌন্জ' 
“বক” ূ ণ্চন্দন” 
বোগনাশক-- 


€কাণর্বলিব " 


সুচী 





ছাত্রদ্দেব গ্রাতি সম্ভাণণ শীববীন্দ্র নাথ ঠাকুখ ্ হি ২৪৩ 
ইউরোপীয় সভাতাব ইতিহাস শ্রীববীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ., ২৪৯ 
মাধ্বদর্শন শী মমুলাচখণ পিগ্য[ভূষণ রর ২৫৬ 
বঙ্গসাভিতো উপন্ত।পের ধাবা শ্রীতীকুমাব বন্দোপাধ্যাফ ২১, ৪ ১৬৫ 
বাঙ্গলীব খাগ্ভাব১ ৭ শীপ্রদ।প্গ্রন ব!য . ২৭৩ 
হিন্দী সাহিতা শীঅন।থনাথ বসু ২৮৩ 
কিতাব স্বরনপ শ্বীসমী'বেজনাথ মুখোপাধ্যায় রি ২৪১ 
ম্যালেরিয়া সমস্তার প্রতিকার ক ইন্ফুলয়েঞ্া টনিক 


র তাঁর পরামশে, € ৪ নু 
যাঁর তাঁর পরামশে, যে সে এষধ সেবন ১» মহামারা ইনৃফুলুয়েঞ্জার মহৌষধ 


আপনার ম্যালেবিয়া আবাম হইবে না। পু 
51৮৯, 
আজ হইতেই আমাদের সব্ববিধ জব- 


১ 


2. অনগান্তি 
নাশক ৭ ম্যালেবিগ্রাব *অব্যর্থঞতি টুই ভপ্লী1ভ্ডঞ্ন 


কাবেব *ফেত্রিনা+ ব্যবহার করুন | ১৯ 


ফেব্রিনাব ফল নিশ্চিত । ন্ট হুর্ববলের পক্ষে অস্বৃত 


পু 
বড বোতল ১৪৭ ছোট ১৮০, পু 
ঢাকব্ধ স্বতদ্ধ । ্ রাঁণাঘাট 
আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স লিঃ 
কেমিষ্টস্‌ ও ডগিষ্টস রি কেমিক্যাল ওয়াকন, 
৮৪ ন* ক্লাইভ ই্রাট, কলিকাতা! । ্ 
ইট ইউ সিহত 





টিজারমজীন দা 





ক্যালবাট। প্রিন্টিং ওয়ার্কস্»+-৬৫ ন* সার্পেষ্টাইন লেন, কলিকাঁঙ1 হইতে 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধা।॥ দ্বাঁপা মুদ্দিত ও প্রকাশিত। 


অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম.এ কীব্যতীর্থ 
প্রত 


১। লিিন্হেক্ষীঞ্দুচ্ল্লিভ্ভ ৮. ০1৬ 
41২০০1৮00 ৮৮1171001)5, 10150 10450]55 0001019৩10910-- 
৬1615270102 01271621115 8০9 ৮৩৫৮ 11066765105 005৮ ] 
1০০0 0170 11010 9111 01 0 81:০0], ,১১,১১,০০০০০০০০০০০০ 5৮৮1৩ 
091 6116 ৮০1] 10111 5606 6০910019517 (লি 10006, 01০65052574 
৬115014011৯ ০,৮১৮ ০০০০০৩০০০০০০০০০০ 026৯10৮৬017 670 288০8 091 
1৬ ]:1101002 11) ৮110 1256 017001৮6101 6170170০9০0] 1981012171৮ 
1201000)10 2100 11781171011 ৮6 ৮ 
11-9171 1110 1২21৮ 13017001017 161102৮৮92৮ ১৮৮৮০ 91171100901. 


২। আত্ল্লাগ্য-দিলগা কিস্শন্নি 
বা মহাত্সাগান্ধীর মূল গুজরাতী 
স্বাস্থ্যনীতি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০ 

£1১1:01 ১০171171715 10010 5৮]0 1108 775,006 6106 71301720511 
৩01110100১1]. 10170111010 111161-5581511005,”- 71001125 0222৮ 
[১911155) উ৬]০৮0]) 20, 1925. 

“বইথানিব ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাঁভ। সহজেই অন্ুশ্থত হইতে পারে 
এবং দেহের ৭ মনেব পুষ্টিসাধনের পক্ষে ধাহাদের উপযেগিতাও কম নহে । তত তত 
আবোগ্-দিগ দর্শনের অন্রবাদ্দকেন ভাষা ভাল-বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের 
মত মনে হয় না।” গ্রবাঁসী, চৈত্র, ১৩৯৯ । 


প্রাপ্তিম্থীন__হুত্িউল্ান্ম হুল ক্াল্ল০ 
কলেজ ট্রাট মার্কেট, অথবা বিচিত্রা প্রেম, ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন) 
কলিকাত। ৷ 


পোলাও মুল্য ১০ 
স্তকাব বেনায়াবীলাল প্রণীত | অদ্দশিঙ্গিতেব জন্ত ইহা নভে প্রান্তিস্কান কলিকাতা 
গজাপুব লেন [07001501521 03997 10৮1০96 ও গাইবান্ধায় আমার নিকট । বঙ্গবাণী 
জ[ডম্ীজডিত ভাষায় গাপ দিয়াছন। ব্ঙ্গবাণী হইতে মুক্ত দীনেশ অশ্রবর্ষণ কবিয়়াছেন। 
শতিহাসিক অক্গয় বলেন “লোকে এখন পোগাও চাঁয় না এখন লোক চায় চানাঁচুর্র্র্‌” 
বঙ্গবাণী, মানসী ৪ বঙ্গবাসীতে তিনজন সাঁঠিতাবথ ইহ।ব সৌন্দর্যাবিশ্লেঘণ কবিয়াছেন | 


আশীজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বামী । 
গাইবান্ধ। । 


সূচী 





/বঙ্গসাহিত্যে উপন্তালের ধারা শ্রী্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ..* রি ২৯৬ 
“এলোর। শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার রঃ রর ৩০৫ 
“শিখ শ্রীনির্ভয় সিংহ ন্‌ ক ৩১১ 
উপায় নির্ধারণ জীঅমরেঙ প্রসাদ মিত্রা ** রঃ 3৪ 
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাঁস শ্রীববীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ..' ৫ ৩২২ 
“আমেরিকায়--সতার্দেব রর রা ৩২৭ 
জাতীয় কবি গোবিনদাস শ্রীশিবরতন মিত্র রর ঠা ৩৩৬ 
সেকালের রা ইয়ৎ শরীবিনয়কুমীর সরকার -,. ৩৩৯ 
ইনফুলুয়েঞ্জা টনিক তরুণভারত 
মহামারী ই্ব্ফু নুয়েজার ম্‌হো। বধ ( ইয়ং-ইগ্ডিয়া বঙ্গানুবাদ ) 
অন্ল্রাভিন্মি বাধিকমূল্য-_২২ ও ৩২ টাক । 
টি ংগ্রেন কমিটা ও সাধারণ 
লের পক্ষে অন্বত 
প'ঠাঁগারের জন্য--১॥০, ও জাতীয় 
রাঁণাযাট বি্ভালয়ের পক্ষে ১২ টাকা । 
কেমিক্যাল ওয়াকস, তরুণভারত ৰাধ্যালয়, 
রাণাঘাট, বেঙ্গল চন্দন নগর। 








ভরকি্টজারমলীন হা 








ক্যালকাটা প্রি্টিং ওয়ার্কস্*--৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, শুলিকাা হইতে 
জীনরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছায়া মুদ্রিত ও গ্রকাঁশিত। 


অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্ন সেনগুগ্ত এম এ কাব্যতীর্থ 
প্রণাত 
১। লিবন্বেক্কাঅল্ুচল্টিজ্ভ ৮. ০৮1০ 


4[২০০০1৮০ 101 10020) 10250 10000105 16 01090120677 
ড1৮০150772702 01091051615 59 ৪7৮ 11066158106 172 এ 
2620 610 ৬110916 ০911 6৮ 2 5/16010,55555০০০০,০০০০০০০০০০] 176 5৮516 
0 0০ ০2] 7017 8৮27৮ ৮০ 2151) 18 0070১ ০162277৮8১6 
ড15010018 ১১১০১০০০০৪০০৪০০০০০০০০১ড্০0 6৬16৬016106 25568 ০1 
55) 11) টা তিন 01721১৮6101 ৮1০ 1999 15 10121015 
12102,0]0 2150. 10784101061. 

[71010] 0176 1২22 13250201010 ০৪৭26076255 91 717091. 


২ আ্বোচশ -টিনী কস্শন্ন 


বা মহাত্মাগান্ধীর মূল গুজরাতী 

স্বাস্থ্যনীতি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০ 
+17092 ৯৩ 20105810010 5৮516 118,91072,06 6100 13610£511 
01100 21] 170 1009160 111001581115----7-40010162 3222 


[১9,0171109) 1৫91010 25) 1923. 

“বইথানির চিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহা সহজেই অনুম্থত হইতে পারে 
এবং দেহের ও মনের পুষ্টিসাধনের পক্ষে যাহাঁদের উপযোগিতাঁও কম নতে | "তত তত 
আবোগা-দিগ দর্শনের অনুবাদকের ভাষা ভাল--বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদে 
মত মনে হয় না” প্রবাঁসী, চৈত্র, ১৩২৯। 


প্রাপ্তিস্থান_হুব্ন্লান্ন ুন্ ল্ত্ান্- 
কলেজ ট্রীট মার্কেট, অথব1 বিচিত্রা প্রেস, ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন, 
কলিকাতা! । 


পোলাও মূল্য ১০ 
স্থকবি বেনোয়ারীলাল প্রণীত ৷ অর্ধশিক্ষিতের জন্য ইহা! নহে প্রাপ্তিস্বান কলিকাতা 
মুজাপুর লেন 00156195,] 8০0০01. 1)60০96৮ ও গাইবান্ধায় আমার নিকট । বঙ্গবাণী 
জড়িমাজড়িত ভাষায় গাল দিয়াছেন। বঙ্গবাণী হইতে মুক্ত দীনেশ অশ্রবর্ষণ করিয়াছেন। 
এ্রতিহাসিক অক্ষয় বলেন “লোকে এখন পোলাও চায় না এখন লোক চায় চানাচুর্র্র্” 
বঙ্গবানী, মানসী ও বঙ্গবাপীতে তিনজন সাহিত্যরথ ইহার সৌন্দর্ধ্যবিশ্লেষণ করিয়াছেন । 


শ্ীজ্যোতিপ্রকাঁশ গোস্বামী ৷ 
গাইবান্ধা | 


সুচী 





মলিয়ার ও তাঁহার নাট্র প্রতিত্ভী শ্রীকালিদাস নাগ ,.. টি ৩৪৩ 
বাঙ্গালীর আশুতোষ শীদেবপ্রশাদ ঘেষ ... ড় ৩৪৬ 
সেকালের রা ইয়ৎ শ্বীবিনঘকুমার সরকার  ,.. ডঃ ৩৫৭ 
স্বামী রাঁমতীর্থ তীর্থসেবক রা ১ ৩৫৬ 
ইউরোপীয় সভ)তাঁর ইতিহাস শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ... রা এথ৪ 
উড়িয়া মন্দির শ্রীনির্শল কুমার বনু রর রি ৩৮০ 
পুক্তক পরিচয় রি ৩৮২ 
ইন্‌ ফুলুয়েঞ্জা টনিক তরুণভাঁরত 
মহামারী ইন্ফুলুয়েঞ্জার মহৌষধ ( ইযং-ইপ্ডিয়া বঙ্গানুবাদ) 
অস্ীভ্িন্ম ০০০১০ 
ংশ্রেস কমিটা ও সাধারণ 
তুর্বব লের পক্ষে অন্বত £ 
প'ঠাগারের জন্য--১॥০১ ও জাতীয় 
রাঁণাধাট বিদ্যালয়ের পক্ষে ১২ টাকা। 
কেমিক্যাল ওয় [কপ তরুণগারত কাধ্যালয়) 
রাণাঘাট, বেঙ্গল চন্দন নগর । 








ছুইছ্টজারমলীন ছি 





ক্যালকাটা। প্রিন্টিং ওয়ার্ক্”৮_-৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, কুলিকাত। হইতে 
ভীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছানা মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। 


আধ্যাপক শ্ীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম এ কীব্যতীর্ঘ 
প্রণত 

১। লিজ্েল্কাভ্ম্িভ্ল্লিত্ভ ৮ ০৮1০ 

4৩০০০] 1৮1) 10205121550 61211560010 
16121101700 010071৮7৮15 80 ৮৮টি 117601-5901175 000৮ | 
10251 11710 ৮৮111 011 01 চে ৭1-01017,০১১১১০০০০০০০০০০১০০176 56516 
01 ৮110 ৬০91 0১1৮ 562৮9 11551 18 1)010) 0155840৮000 
8156105:5558:87 ১, 01117 1010৮ 011 6100 28908 ০1 
ড7৬০107৮120510% 11) টা মিন ০1101)601 017 60০ 1১9০9] 19171701715 


12002910270 11191711011 ৮6.১, 
[71-01]। (170 1২28 হাদিয়া 10110291-৮ ১৪৮6০ 01177117001. 


২। আন্বোগ্য-ছিগী স্পিন 
ব1 মহাত্বাগান্ধীর মূল গুজরাতী 
স্বাস্থ্যনীতি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০ 


41270 90101171715 10010 5৮510 17955 17)2,00 €1)0 13০116211 
০0161010121] 110 111030 117661-081100,৮7-7-481001165, 03222 
[2611199) 20010 22, 1923. 

“বইখানিব ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহ সহজেই অন্ুক্তত হইতে পারে 
এবং দেহের ও মনের পুষ্টিসাধনের পক্ষে যাহাঁদের উপযোগিত|9 কম নহে | **-* ১*-০১৭* 
আনোগ্য-দিগ দর্শনে অনুবাদকের ভাষা ভাল-বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের 
মত মনে হয না1” প্রবাঁদী, চৈত্র, ১৩২৯। 


প্রাপ্তিত্থীন_হুত্িউস্সানম সুল্ক জু 
কলেজ ট্রাট মার্কেট, অথবা বিচিত্রা প্রেস, ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন, 
কলিকাতা । 
পোলাও মূল্য ১০ 

ন্ুকবি বেনেরারীলাল প্রণীত । অর্ধশিক্ষিতের জন্ত ইহা নহে প্রাপ্তিস্থান কলিকাঁত। 
মুজাপুর লেন [07121561581 79091. 10190 ও গাইবান্ধায় আমার নিকট। বঙ্গবাণী 
জড়িমাজড়িত ভাষায় গাল দিয়াছেন। বঙ্গবাণী হইতে মুক্ত দীনেশ অশ্রবর্ষণ করিয়াছেন । 
এঁতিহাদিক অক্ষয় বলেন “লোকে এখন পোলাও চায় না এখন লোক চায় চানাচুর্র্র্ 
বঙ্গবানী, মানসী ও বঙ্গবসীতে তিন্জন সাহিত্যরথ ইহার সৌন্দর্যবিশ্েষণ করিয়াছেন। 


শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বামী ৷ 
গাইবান্ধা । 








-শ বাংলার কথা সাহতা ৮ 
কবিবর দক্ষিণারগনের 


্ লাংলাল্ল লুত্লেল্ ্ীন্ম - 
ীল্ুসস্নান্ল হিল % পানমলিিল্ল সত 





| * এত বড় স্বদেশী * 1 
আর কি আছে? 


গান সু ক্ সি গান 
বাংলার 


মায়ের গান 


শিশুর 
গান 


রাঞ্জার 
গান 








১ 


৫ 
শপৈল্ুুল্ল্ণদণন্থ ্দলাল্ষস্পাম্ভেল্জ 
- হ)হিলস -- শেল 


০ এ 
টি - তলন্ক্ল হ্াতভ্লা - 
০।1/১5 1/7150 ০০) ও £৮০০7৩ 
9 1 01007 11757270785, ৩ 
9 £/%2 /177102-/7/77277 ৩ 


770৩7209811 009--- 
গু যুবার 
রগ ৬ 


্ রি 


1 


বাংলার স্বপ্নপুরী- ঠাকুরমার ঝুলি-_-১1০ বংলার পবিত্র বই-ঠানদি দির থলে__১॥* 
বাংলার ভোরের পদ্ম বাঙালীর মায়ের শঙ্খরব 
দাদামশায়ের থলে-- ১০ ঠাঁকুরদাদার ঝুলি--২২ 
বাঙালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠ। 
কবিবর দঙ্গিণারগ্ুনের বাংলার কথা-সাঁহিতশ 
৩৯।১ কলেজ স্ীট--আঁগুতোধ লাইত্রেরী-কলিকা*। 





সূচী 


ইউরোপীয় সভ্যতাঁব ইতিহাস শ্রীববীন্দা নাবায়ণ ঘোষ  ** রর ৮৫ 
সেকাঁলের র।ইয়ৎ শ্রীবিন্য়কুমাঁর সরকার রঃ ৩৯৬ 
হিন্দু ধণ্ম সাহিত্য শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য রর হা ৪০৩ 
ধবক্ষ/রজানের জন্মান্তর রহস্য শ্রীপ্রিয়দ! রঞ্জন রায় রদ রা ৪১০ 
দর্শনের কথা শ্রীরাসবিভাবা দস রি রঃ 8১৪ 
বঙ্গসাহিত্যে উপন্টাসেব ধাব! শ্রীশ্রীকুমীব বন্দ্যোপাধ্যায় .,, ৪ ৪২২ 





ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা টনিক তরুণভারত 
মহামারী ইনৃফুলুয়েঞ্জার মহৌষধ ( ইযং-ইগ্ডয়া বঙ্গানুবাদ) 


ন্লাক্ভিন্ম বাধ্িকমূল্য--২ ও ৩২ টাক। 
ংগ্রেস কিটা ও সাধারণ 
দুর্ববলের পক্ষে অমৃত 
নর প'ঠাগারের জন্য-_১॥০, ও জাতীয় 
রাঁণাঘাট ঃ বিগ্তালয়ের পক্ষে ১২ টাকা । 
কেমিক্যাল ওয়ার্কম, তরুণভারত কাধ্যালয়, 
রাঁণাঘাট, বেঙ্গল চন্দন নগর। 








ছি)জারমলীন ছটা 








ক্যালকাটা প্রি্টিং ওয়ার্কস্৮_৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাতা] হইতে 
জীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপ|ধা।য় দ্বায় মুদ্রিত ও প্রকাঁশিত। 


-- বাংলার কথ৷ সাহিত্য - 
কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের 
লবাংতলাল্ল জুত্ন্ষল্র গীন্ম - 
শাল্টুইস্ম্মাল্ল ভিন ৯ শপান্মচিকিক্িল্জ্ স্ব 


| 
এলোভেরা কারের 





৪ স 


* এত বড় স্বদেশী * 








রাজার আর কি আছে? শিশুর 
গান গান 
গান ্ ক ক গান 
ংলার 
মায়ের গান 


৯৫ 
শপল্ুল্দণ্াল্ল ঢাদাম্মম্পান্্েল্ত 
-- নিল লু »- আখেেল - 


এ এ 
্ি - অল শ্ভলজ্ল ভালা ্ রি 
০1/51/7650 ০00) ও £50075 
৬ | ০0০ ৮17217৮0176 ৪ 
গু £//2 /70770/9--/৫22/%77 ০ 
71070 811090-_ 
তীর যুবার 
চি. এ 
ৰ গান | গান 
বাংলার স্বপ্নপুরী--ঠাকুরমার ঝুলি_-১1০ বংলার পবিজ্র বই ঠানদিদিব থলে-_১॥ 


বাংলার ভোরের পদ্ম বাঙালীর মাষের শঙ্খঘরব 
দাদামশাযের থলে--১॥০ ঠাকুরদাদীর ঝুলি--_২২ 


আরগ্েবাঙালীররবপ্রতিঙ্টো স্ব 
কবিবর দক্গিণারগুনের বাংলার কথা-সাহিত₹----_ 
৩৯।১ কলেজ ট্রট-- আশুতোষ লাইব্রেরী-কলিকাঁত! 








বৌদ্ধজ্ঞানে উপনিষদেব প্রভাৰ শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য রর হী ৪২৯ 





সাম্প্রদায়িক বিরোধ শ্রীপ্রিয়দ। রঞ্জন রায় র্‌ রি ৪৩৯ 
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস শ্রীরবীন্্র নাঝ্যণ ঘোষ ... ৫ 8৪৫ 
ধ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা শ্রীশ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় রঃ ৪৫ ৩ 
বৈদ্দিকজাতি ব৷ বর্ণতত্ব শীদ্বিজধাস দত্ত রঃ ৫ ৪৮০ 
| শ্রীঅনাথনাথ বসুর 
ইন ফুলুয়েঞ্া টনিক 
মীরাবাঈ 
মহামারী ইনৃফুলুয়েগ্তার মহৌষধ মুল্য এক টাক । 
স্প্রাক্িন্ম কারাকাহছিনী 
/ ( দক্ষিণ আফি-কায় মহাত্মাজীর 
বিন অভিজ্ঞতার বঙ্গামুবাদ ) 
রাঁণাঘাট 
মূল্য ॥০ মাত্র 
কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ইপ্ডিয়ান বুক ক্লাব 
কলেজ স্্রীট মা, 
রাণাঘাট, বেঙ্গল কলিকাতা । 





ভিছচ্)টজারমলীন চটি 


ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়াকস্,--৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাত্ত। হইতে 
শ্ীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাঁশিত। 





বাংলার কথা সাহিত্য »_ 
কবিবর দক্ষিণারগ্জনের 


্ঃ ন্বাংলান্ত ল্ৃত্ন্কল্রর ্পীন্ম - 
স্ল্ুুস্ম্মান্ল ভিন % ০্পন্মক্ষিদিল্ল হ্থত্ভল 











| * এত বড় স্বদেশ * | 
৮ আর কি আছে?. শিশুর 
চাধার. _ রবীন্নাথ _ বুড়া রি 
শান ক সং গান 
ংলার 
মায়ের গান 
এ 
ল্পল্ুল্লাল্ষাল্ল াকান্ষস্পীস্ম্েল্ত 
- ভিন - হেল 
এ এ 


০  - ভশম্ষভ্ল ম্বাংভাা- * 
০1195 18171610 ০0001 /91৩ £৮00115 

9 [ও ০607 11767857075, ০ 

গু £/762 /727//6-.17£277 ৩ 

-_ 7807081৩100 

স্্ীর ক যুবার 
ও ও 


রি ্ 
ূ 


বাংলার হ্বপ্রপুরী- ঠাকুরমার" ঝুঁলি--১।০ বংলাঁর পবিত্র বই-ঠানদিদির থলে_-১॥০ 
বাংলার ভোরের পদ্ম বাঙালীর মায়ের শঙ্খরব 


দাদামশায়ের থলে--১)॥০ ঠাকুরদাঁদার ঝুলি---২২ 
বাঙালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্টা 
২ কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের বাংলার কথা-সাহিত---- 
৩৯৯ কলেজ স্া- আশুতোষ লাইভ্রেরী--কলিকত 








সুচী 


ইউরোপীয় সভাতাঁর হতশাস জীববীন্ত্রনারায়ণ ঘোষ ... রা ৪৮৪ 
হিন্দু মুসলমান সমস্ত। শ্রী রা র্‌ ৪৮৭ 
স্বামী রামতীর্থ তীর্থ সেবক রঃ ... ৪৯৪ 
হীরকের স্ব্টিতত্ শীপ্রিযদারঞ্ন বায: .১, রি ৪৯৯ 
মহাভারত মঞ্জুরীণ সমালোচনার প্রতিবাদ শ্রাজক্ষয় কুমার পাল *১ রঃ ৫০২ 
আঁধারের যাত্রী জীজীবনময় রাঁষ হী & ৫০৮ 
আমেরিকার লৌহ ও ইম্পাতশিল্পে অভ্যুদদ শর প্রফুল কুমার সরকা নি ৫১০ 
হিমালয় শীঅঃরেন্দ্র নাথ বস্তু: ১১, ঢ্‌ ৫১৩ 
পুস্তক পরিচগ রর রর ৫১৪ 
'জাতীয় শিক্ষা ( অতিিক্ত পত্র ) রি হী ০ ১ 
জন্মনিয়ন্ত্রণ রি রর ৪ ৪ 


চয়ন রঃ রর ৬ 
স্বদেশী ও জাতীয়ভা--প।তিত্য সমন্ত। ও অসবণ ববাইজম্পৃশ্ততা ও বর্ণভেদ__ 


আন্তর্বণা ভোজন। 


ইন ফুলুয়েঞ্পা টনিক 





শ্রীঅনাথনাথ বসুর 


মীরাবাঈ 


মহামারা ইনৃফুলুয়েগ্রার মহৌষধ মূল্য এক টাকা। 
রা কারাকাহিনী 
্ ( দক্ষিণ আফি কা মহা আআাজা 
দর্ববলের সাক্গে অস্ত অভিজ্ঞ কার বঙ্গানুবাদ ) 
রাণাষাট মূল্য ॥* মাত্র 
কেমিক্যাল ওয়াকস, প্রাপ্তিস্থান_ 


প্লট নং &১ কাঁলীঘাট পোঁও। 


রাণাঘাট, বেঙ্গল 


ই)জারমলীন (ইট 


পসরা 








ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্৮_৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, লিকাঁত1 হইতে 
শীপরেন্্রনাথ চট্টোপাধা য় দ্বাক্া মুদিত ও প্রকাশিত। 


সূচী 





মধবাচায-_শ্রীঅসুলা চবণ বাড, রা ৪৯ 
প্রচীনবাংলা সাহিতো বাঙ্গালী ঈীবনেব ছাঁধাপাত--শ্রীমবিনাঁশ চক্র ঘেষে ৫৪ 
নয়নিকা-শ্ীরেশর শর্মা: 7 ৬২ 
প্রচীন ভাবতে সাআ্াজাবাঁদ--ভ্রীবিমান বি! রী মন্ুমদীব রে ৬ 
যুগসমন্ত- -শ্রীবৰিপিন চন্দ্র পাল রর নর ৬৫ 
গুজবাত বিদ্যাপীঠ-শ্রীইন্দভৃষণ মন্্রনদ'খ . ** ৭৩ 
ইউঝবোপীয় সভাতাঁব ইতিহাঁস-_শ্রীববীন্দ নাঁবাযণ ঘে স রঃ ৭৭ 
ইরোকেো?আদেব গেছী গ্রথা -শ্রীবিনয কুমার সবকার রঃ ৮৮ 
ৃ 8277 7726 যর : 
ভঞলজজজরজক৪ ইন সুলয়েঞ্জা টি 


ম্যালেরিয়া সমস্তার প্রতিকার $ঁ 
যাঁর তাঁর পবামশে, যে সে গুষধ সেবনে মহামার 

'মারী ইনৃফুলুয়েঞ্জার মহৌষধ 
আপনার ম্যালেবিয়া আবাম হইবে না। 
আজ হইতেই আমাদের সর্ববিধ জব- না 
নাঁশক ও ম্যালেবিয়াব *অব্যর্থপ্রতি- 2 পলা ভ্ি্স 


কারেব *ফেব্রিনা” ব্যবহার করুন। হু 
ই র্বলের পক্ষে অম্বত 


ফেব্রিনাব ফল নিশ্চিত । 

বড বোতিল ১৪০ ছোট ১৮৮০, টা 
ডাকব্যঘ স্বতদ্গ ৷ রাঁণাঘাট 

8: 

75৯৯ 


আর, সি, গুপ্ত এণু সম্স লিঃ 


রি 
2 


কেম্ইস্‌ ৪ ডগিঈ্‌ ক কেমিক্যাল ওয়ার্ক, 
৮৪ নং ক্লাইভ ঠ্রাট, কলিকাতা । রঃ 


8889১৪৯ 2৪9১ % 2৯ ইউ ৪১ 


ঙ 


রাণাঘাট, বেঙ্গল 


৮ 





শ্রীফুললনলিনী বাঁষচৌধুবী সম্পাদিত 
কালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্৮_৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাত1 হইতে 
শ্রীনরেজ্্নাথ চট্রোপাধা য় দ্বাক্া মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


০ ৩ 
৩ম স্ক্ 
সম্পাদক-_-শ্রীমতিল!'ল রায় 
মাঘ মাস হইতে নষবর্ধ আরম্ভ ভইল। প্রতিসংখ্যায় চিন্রসংযুক্ত প্রবর্তকসজ্বের কার্ঘয 
বিবরণ ও জাঁতিগঠনেন অনুকুল ঘটন!র চিঞ্র, সচিত্র বাঠির হইতেছে । এই আট বৎলরে শুধু 


বাংল! নয় প্রবর্তকের আদর্শ সাবাভাবতে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। 
প্রবর্তকের ছত্রে ছত্রে জাতিগঠনের অভ্রান্ত কর্ম নিদ্দেশ প্রকাশিত হয়। 


স্ব স্থির নিগুঢ়মন্থ প্রবর্তকের স্বরূপ । 
নির্দাণযুগে প্রবর্তক জাতির কর্ণধার 


বাধিক মুলয-- ৩1৮৭ 


গ্রতিসংক্রাস্তিতে বাতির তয়। 


প্রবর্তক পারিশিং হাউস 


চন্দন নগর 





অদ্ভুত দৈবশত্তি, সম্পন্ন মহৌষধ 


আমেরিকার সেই বিখ্যাত ভেনোলা ৃ 


পুনরায় ভাবতবধে পদার্পণ করিয়াছে । গ্রাহক- 
গণ সত্তর হউন | নচেৎ বিলম্ে হতাশ হইবেন । 
প্রভা ভাজার ভাজার লোক সারিয়া 
যাইতেছে । ইহাতে যে কোন প্রকারের নৃতন 
9 পুরাতন রোগ হউক না কেন ৪৮ ঘণ্টা 
মধো সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন। বিশেষতঃ নালী 
ইত্যাদি সর্বপ্রকারের দূষিত ঘায়ের বিষ নষ্ট 
করিতে ইহা একমাজ অদ্বিতীয় । আমরা 
স্পদ্ধ। করিয়া বলিতে পারি যে আমাদের 
এই খধষধে সম্পূর্রূপে নিরাময় না হইলে 
আমরা শল্য ফেরৎ দিব এবং ভতজ্জন্ত আমর! 
গ্যারান্টি পর্য্যস্ত দিযা থাকি । গ্রাত্যক 
কোটার অগ্রিম মুল্য 8০ অথবা ভিঃ পিঃ। 
সবিশেষ জানিবার জন্য /০ ডাঁক টিকিট সহ 
জে, এন, হারিসন এগ কোং কলিকাত! ও 
বন্ধে পোষ্ট বন্ধ ৪১৮ অনুসন্ধান করুন| সকল 
প্রকার গৃহশিল্পের ফল আমরা বিক্রম করিয়া 
থকি। মহিলাদের জন্য চিকনের কল 
অগ্রিম সূল্য ১২।০ অথবা ভি পি। 


.. পপ 


যাঁদ জীবন যুদ্ধে জয়ী হ'তে চান 
তাহলে কার্তিক চজ্দ্র বল্সু 
সম্পাদিত 


স্বাস্থ্য সমাচার 


নামক সচিত্র মামিক পত্রিকার গ্রাহক 
হবার জন্ত আজই পত্র লিখুন। ১৫ দিনের 
মধো পত্র লিখিলে এই কাগজের গ্রাহকদের 


বিনামূল্যে নমুনা পঠান হুবে। ৩২ শে 
জৈষ্ঠের মধো »২পাঠিয়ে গ্রাহক হ'লে ও খানি 
বিশেষ উপহারের টিকিট ও একখানি স্থৃবুহৎ 
যুগপ্রবর্তক নুতন ধরণের বস্াস্থ্যধর্দ গৃহ 
পঞ্জিকা” বিনামূল্যে উপহার পাবেন । এ 
সুযোগ ছেলায় হারাবেন না । 
কা্যাধ্যক্ষ £স্বাস্থ্য সমাচার” 
৪৫ নং আঁমহাষ্ট ফ্রী, কলিকতি। 


সুচী 


যোগদশনে চিত্ত--শ্রীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত ৮. রি ৯৭ 
“গুজরাত বিষ্তাপীঠ--্রীইন্দুভুষণ মজুমদার. *, ১০৪ 
ইন্উবোপীয় সভাতাঁব ইতিহাস--শ্রীববীন্দ্র নাবাধণ ঘোষ নি ১০৮ 
ইরোকোআদেব গোড্টী প্রথা -শ্রীবিনয় কুমার সবকাব রঃ ১১২ 
স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুবী-_শ্রীবিধুভৃষণ দর্ত ... রঃ ১১৭ 
ধুগসমস্তা- শ্রীৰিপিন চন্দ্র পান হর রঃ ১২৯ 
প্রাচীন ভাবতে সাআ্রাজ্যবাদ--শ্রীবমান বিহাঁবী মন্ষুমপাব রঃ ১২৪ 
'বিপদে-- শ্লীমন্মথনাথ ঘোষ ৪ রঃ ১২৮ 
স্বগীয় বাজকুমার বন্দ্যোপাধা।ঘ-শ্রীস্ন্দধী মোহন দাস ন্ট ১২৯ 
স্বগীয় সা আশুতোয চৌধুৰা-_শ্রীবনওয।রিল।ল চৌধুরী ্ ১৩০ 
স্তার আশুখোব মুখোপাধ্যায়-_শ্রীপতা ব্রত বন্মা রঃ ১৩৪ 
পরলোকে আশুতোষ-শ্রপ্রিরবঞ্জন £সন রি রঃ ১৩৮ 
'সঙ্গনিকা-- রা ৃ ১৪৯ 





মা হি 22 12412 712 271 4২42 ১১ 
বদর 
নু ম্যালেরিয়! সমস্তার প্রতিকার 3 ২ ফুলুয়েঞ্জা টনিক 

নট 


কটি যার তার পবাম্টে যে সে ওষধ সেশনে ০ মহামারী ইনৃফুলুয়েগ্জার মহৌষধ 


28 আপনার ম্যালেবিয়া আবাম হইবে না । 


৬৪৪ পু ৩ 
৮ 


নু আজ হইতেই আমান্দব সব্বধিধ জব :১৮ 
রথ হট পা ভিিজ্ম 
2 নাশক ও ম্যালেবিয়াব “অব্যর্থপপ্রতি- ঁ অজ্মপ্পাজ্ডন্স 


বাপ 
5 
মি 


২: কাবেব *ফেব্রিন1” ব্যবহার করুন 


ৃ্‌ রং 
নি ফেব্রিনাব ফল নিশ্চিত। রি দুর্ববলের পক্ষে অ্তৃত 
্ঃ বও বোতল ১৭৭ ছোট ১%০, ই 
- ডাকবায় স্বতন্ব। রাণীঘাট 
আর, সি, গুপ্ত এণু সন্দা লিঃ হই 
ি্ন্নিচির ক. কেমিক্যাল ওয়ার্ন, 
৪. ৮৪ নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা।। রে 
এ রাণাঘাট, বেঙ্গল 





ভ্ঞক্মজ্লাঞ্ধাশ্লতশৌোস্স শ্শত্ত 

আপনার খাগ্চের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনায় শত্রু! * 
ঠিক নহে ? * আপনার পানীয়ের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনার শক্র ! 
ঠিক নহে? * পচাঁতেল, চর্বি্বি উগ্রক্ষার আর কতকগুলা কাদামাটির 
জগাখিটুড়িন্বরূপ বাঁজে সাবান যে বাহির করে সেও আপনার শত্রু? & 
ঠিক নহে? কেন না-_তাহার সাবানে কাপড় কাচিলে কাপড় হাজিয়া 
পচিয়া যায়-_গায়ে দিলে শরীরের চন্দন জলিয়া যায় । 


০ সা ঁ যা 


৪ তন ন্কষি অভলহ্যয আভা € 


7৮৮ শা" শি শা 


নিন্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র সাবান প্রয়োজন ? 


কলিকাত। সোপ ওয়ার্ক লিঃ 








প্রস্তুত 
সমস্ত সাবানই অতুলনীয় 
কাঁপড় কাঁচিতে_ গায়ে মাখিতে-_ 
*নিক্লিন “টাকিশ বাথ” 
০) 2 “বকুল” 
"বাঙালী পল্টন” “ল্যাভেগ্ডাব» 
ও “হোয়াইট রোজ” 
*্বক+ ণ“চনান” 
রোগনাশক-” 


“কার্বলি* 


সুচা 





/বঙ্গসাহিত্যে উপন্তাসের ধারা-_জ্রীজীকু্মায় বঙ্োপাধ্যায় রি ১৪৫ 
/ ইউরোপীয় সত্যতার ইতিহাস-_-প্রীরবীন্্র নারায়ণ ঘোষ রর ১৫৪ 
/অজস্তা-_শ্রীইন্দুভূঘণ মন্জুমদার ক 2 ১৫৮ 
/ ছর্দম-_জ্রীমো হিতলাল মজুমদার রি ৮০, ১৬১ 
/ভাষ। সমহা_-জ্ীন্্রেশ চন্দ্র রায় নর ঠা ১৬১ 
/কবিতার স্বরূপ-_শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধায় 7 ১৩৬ 
/ চিন্তা-_শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ রর ্ ১৬৮ 
/বাইবেল ও বৈষ্ণব ধন্দ--ছীধারেন্্র কুষঃ রাহা ১৬৯ 
/বংশানুক্রম-্রীধীবেন্ত্ নাথ চৌধুরী 2 রি ১৭৬ 
/ বাথ-- ঠ 8 ১৮৫ 
/সঙগণিক_ নন টা ১৮৫ 
দুঞেজিলডিটিনর রি ইন যু টনি 
ক ম্যালেরিয়া সমস্তার প্রতিকার কট ইন-ুলয়েঞ্া টানক 
্ু যার তার পরামশে, যে সে গুধধ সেবনে ্ মহামারী ইনৃফুলুয়েঞ্জার মহৌষধ 
হি আপনার মালেরিয়া আরাম হইবে না | দি 


আজ হইতেই আমাদের সর্ববিধ জর- রি 


নাশক ও ম্যালেরিয়ার *অব্যর্থসগরতি- দু শন্পাভ্ভিন্ম 


নি 
1 
কক 


০ 


ও ১ 

৮ কারের *ফেত্রিনা” ব্যবহার কক্চন। নি ও 
- ফেত্রিনার ফল নিশ্চিত । রর & দি 
$ বড় বোঁতিল ১০ ছোট ১০, ্ 






ডাকব্যঘ স্বতন্ত্র । টু রাণাঘাট 
আর, সি, গুপ্ত এগ সন্মা লিঃ ৪ 
কেমিক্যাল ওয়াক, 


কেমিষ্টম্‌ ৪ ডগিষ্ট্‌ 
৮৪ নং ক্লাইস্ত ট্রাট, কলিকাঁত!। 
পু রাণাঘাট, বেঙ্গল 


] ক 
৮. চি বা হিজ্ি.. ' 








জ্বভ্লাম্ধাস্লতেশীষ্ত স্পা 

আপনার খাগ্ভের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনায় শত্রু! * 
ঠিক নহে? * আপনার পানীয়ের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনার শক্র ! 
ঠিক নহে? * পচাতেল, চর্বরবি উগ্রক্ষার আর কতকগুল! কাঁদামাটির 
জগাখিচুড়িম্বরূপ বাঁজে সাবান যে বাহির করে সেও আপনার শত্রু! * 
ঠিক নহে ? কেন না--তাহার সাবানে কাপড় কাচিলে কাপড় হাঁজিয়। 
পচিয়া যাঁয়__গাঁয়ে দিলে শরীরের চর্ম জ্বলিয়া যায় । 


৪ 0ডন ন্কি ভভড্লহ্া ভ্আ্রলী 


নিম্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র সাবান গুয়োজন ? 


কলিকাত। মোপ ওয়াস লিঃ 


প্রস্তুত 
সমস্ত সাঁবানই অতুলনীয় 
কাপড় কাচিতে-_ গায়ে মাথিতে__ 
“নিন্্লিন” “টার্কিশ বাথ” 
জা” “বকুল” 
“বাঙালী পল্টন” “ল্যন্ডেও্ড 1র 
ও «হোয়াইট রোজ” 
“বক* ণ্চন্নান” 
রোগনাঁশক-- 


“কার্বলিক” 


সূচা 


£ 
চীন ও জাঁপানে ভারতের বাণী শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


অঞ্জ্ত। শ্রীইন্দুভুষণ মজুমদার 
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস শ্রীরবীন্জর নারায়ণ ঘোষ 
ব্া্বধন্ম জীদেবপ্রসাদ ঘোষ 
পুস্তক পরিচয় স্বাধ্যায়ারী 

স্বর্গীয় আশুতোষ শ্ীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


বিঙ্গসাহিত্যে উপন্তাসের ধারা উস্রীকম।র বন্দ্যোপাধ্যায় 


নাকীর কর্তবা শ্রীশ্তামমোহিনী দেবী 


৯০১৩) 


২০প৭ 


২১৩ 


নই ০ 
২৩৪ 
২৪১ 





8 88888862রটিরর885868 
ম্যালেরিয়া সমস্তার প্রতিকার 


আপনার ম্যালেরিয়া আরাম হইবে না) পট 
আজ হইতেই আমাদের সর্ববিধ জ্বর- ্ 
নাশক ও ম্যালেরিয়া “অব্যর্ঘগ্প্রতি- চু 
কারের &ফেব্রিনা” ব্যবহার করুন নি 


88886828686 ৬ ৪5682688848 88888848 


ফেব্রিনার ফল নিশ্চিত । রে 

বড় বোতল ১%০ ছোট ১৮০, ই 

ডাকবায় স্বতন্থ । ্ু 

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্ন লিঃ গু 
কেমিষ্টস্‌ ও ডগিষ্টস্‌ ্ 

2. ৮৪ নং ক্লাইভ স্্ট, কলিকাতা | 
৬০০০১০20552 


ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা টনিক 


যার তার পরামর্শে, যে সে গবধধ সেবনে রর মহামারী ইন্ফুলুয়েঞ্জার মহৌষধ 


অস্প্রাশ্ভি্ 
ছুর্ববলের শাক্ষে অস্বত 
রাণাযাট 
কেমিক্যাল ওয়ার্কম, 


রাণাঘাট, বেঙ্গল 











ভি) জারমলীন ভুটুই্রহই্ট 








ক্যালকাটা প্রিট্টিং ওয়ার্কম্৮-৬৫ নং সং্পেন্টাইন লেন, সলিকা তা হইতে 
প্রীনরেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বাক্না মুদ্রিত ও প্রুকাশিত। 


অধ্যাপক ক্ীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম.এ কাঁব্যতীর্ঘ 


প্রণাত 


১1 ন্িন্েক্সাঞ্মি্লিভ্ল্ব্িভ্ভ ০৮৮1 


£[₹6০615ম] ৮91610 17725005) 1002505610250105 6100 01001701677 
ভ্1€6152115705, 01871621615 8০ তোণ্চ 10601580105 69৮ ] 
1620. 6116 11016 0116 26 25 8670010,,১০১০০০০০০০০০০০১০০০06 56516 
9৫ ৮100 011 ঠ000 5৮9৮ €০9 ঠ0191) 15 00010) ০15227% 920 
মা 50101155585755557585555575545 01 126516৮৮017 10০ 2,58৪ ০1 
ডক£০108,72,002, 1] 0161286 017919৮01 01? 803 10900 19 1716101% 
181909,016 2,100 11156170061 0-1১-- 
71010 ৮1০ 1২919. 13251790017 70192015 3৮৪৮৮০ 9£1711901, 


২। আল্বোগ্য-িী স্পিন 


বা মহাত্বাগান্ধীর মূল গুজরাতী 

্বাস্থ্যনীতি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০ 
400 3610. 1171015 10010 8৮510 11259 109,06 €106 3115511 
৪01100 21] ৮0৩ 20070 1176515565125,7-8 00165325222 


[96019 ১2100 25) 19253. 

“বইথানির ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহ! সহজেই অনুস্থত হইতে পারে 
এবং গ্লেহের ও মনের পুষটিসাধনের পক্ষে যাঁহাদের উপযোগিতাঁও কম নছে। **৮*০*০০ 
'আরোগা-দিগ দর্শনের অন্ুবাদকের ভাষা ভাল--বেশ সহজ এবং প্রার্জল, মোঁটেই অনুবাদের 
মত মনে হয় ন1” প্রবাসী, চৈত্র, ১৩১৯। 


প্রাপ্তিস্থান_ইু্িল্মান্ন লুল স্হান 
কলেজ গ্ীট মার্কেট, অথবা বিচিত্রা প্রেস, ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন, 
কলিকাতা । 


পোলাও মূল্য ১০ 
স্ুকবি বেনোয়াবীলাল প্রণীত | অদ্ধশিক্ষিতের জন্ত ইহা নহে প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা 
মৃজাপুর লেন [00156:821 8০01 10600 ও গাইবান্ধায় আমার নিকট । 'বঙ্গবাণী 
জড়িমারজজড়িত ভাষায় গাল দিয়াছেন। বঙ্গবাণী হইতে মুক্ত দীনেশ অশ্রবর্ষণ করিয়াছেন। 
খতিহাসিক অক্ষয় বলেন “লোকে এখন পোলাও চায় না এখন লোক চায় চানাচুষুর্র্” 
বঙ্গবাণী, মানসী ও বঙ্গবাসীতে তিনজন সাহিত্যরথ ইছাঁর সৌন্দরধ্যবিক্পেষণ করিয়াছেন । 


শ্ীজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বীমী ৷ 
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সভাতীর একটি মাপকাঠি । 


অনেক বৎসর পুলে গাতে গেলাদঘি পরিক্রমণ আমার দৈনিণ কাঁজের মধ্যে ছিল। 
তখন ধাহাঁদের সঙ্গে বেড়াইতাম, তাহ|রা তনদেকে এখনও সেখ।নে বেড়ান, আমার য।ওয়া 
প্রায় ঘটিয়া৷ উঠে না । 

সেই আগেকার দিনে যন একদিন বেড়।ইতেছিল।ম, তখন দেখিলাম, একটি ছেলে 
বার বার গোলদিঘি পরিক্মণ করিতেছে । তাহ।কে তাহ।র আগেও এ্রথনে অনেক বার 
দেখিয়।ছিলাম। ছেলেটির পরিধানে ছিল চড়িদ|র পায়জামা 9 কে।ট, এবং মাথায় একটি 
দেশী ট্রপি। তাহার নীচে হইতে ঈষৎ লম্বা চুল ঘাড়ের উপর আলিয়া! পড়িযাছে। 

বেড়াইতে বেড়াইতভে শামাদের ভমণেব সঙ্গী একজন থামিয়া কিছুক্ষণ তাহার সভিত 
তাহার পিতার ও তাহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞ।সা ইত্যাদি নানা কথা ইংর/জীতে কহিলেন । 
তাহাতে বুঝিলাঁম, ছেলেটি বাঙ্গালী নয ;_-অবপ্ত তাহাব পোঁধাকে এ আগেই তাহা অনুমান 
করিয়াছিলাম। 

তাহার পর ছেলেটির ও আ'মাদেব বেড়ান আবার আরম্ভ হইল। তখন যিনি তাহার 
সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তিনি জিজ্ঞ/সা করিলেন, “বলুন ত, এঁ ছেলেটি ছেলে ন! মেয়ে ?” 
এরূপ প্রশ্নে স্বভাবতই বিস্মিত ভইলাম, এব, কৌতৃহলেরও উদ্রেক হইল। প্রশ্নকর্তী নিজেই 
উত্তর দিলেন, “ওটি মেয়ে। উহার পিতা দেশভ্রমণে বাহির হইয়ছেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থ। ৪ মত 'প্রভৃতি তিনি সাক্ষ)ত্ভাবে অবগত 
হইতে চাঁন” । একথাও সম্ভবতঃ আমাদের ভ্রমণমহচর খলিয়াছিলেন, কিন্কু তাহা আমার 
এখন ঠিক্‌ মনে নাই, যে, মেয়েটির মাতা জীবিত নাই । যাঁহাই হউক, তাহার নিকট অবগত 
হইলাম, যে, মেয়েটির পিতা তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া! স্বয়ং তাহার শিক্ষকের কাজ করেন। 
আমি তাঁহাকে এ মেয়েটিকে ও তাঁহার বড় ভাইকে গোলদিঘির দক্ষিণ পুবব কোণের ঘাসের 
উপর বসিয়া! শিক্ষ। দিতে দেখ্য়াছিল/ম। তীহ|র নাম যাহ শুনিয়।ছিলাম তাহা এখনও মনে 
আছে, কিন্তু তাঁহা লিখিবাঁর গ্রাযোজন নাই । তিনি একবার আমার সহিত সাক্গাৎও 
করিয়াছিলেন। 


২ নবাভারত | দিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


মেয়েটি বড় ভষটগাছিল, কিন্তু তখন9 বিখাঁভিতা তয় নাই । তাহাকে সঙ্গে রাখাও 
দ্রকপ। প্রাপ্তবয়ন্রা অনূঢা কন্তাকে লইযা নানাস্থানে থুরিয়। বেন ও তাভাব রঙ্ষণাবেন্সণ 
করা কঠিন কাজ; বিশেষতঃ সাধারণ গৃহস্থ লোকদের পক্গ সেই জগ্ঠ কণ্াটির পিও। 
এবিষয়ে নিরুছেগ হইবার নিমিত্ত তাহাকে ছেলে সজাইযা সঙ্গে রাখিতেন।। ছেলেব মৃত 
নিংশগ্ক চলাফিবাম অভান্ত ভঞয়াষ মেয়েটিকে মেয়ে ব্দিষ। বঝা বাইত না| ঘন জানিতে 
পারিলম, যে, সেটি মেয়ে, তখন তাঁহাকে বাঁলকই মনে হইতে পাঁগিল। 

সম্ভবতঃ অনেকে এই কন্তাব পিতাকে ছিটওখালা বা খেঘ।লী লোক মানে করিবেন । 
তাহ করুন; সে বিষষেব আলোচনা কর। আমার উদ্দেগু নভে । আমি কেবল পকলকে 
মনে মনে এই গ্র্ন ভিজ্ঞাস! কবিষ। নিজেই মনে মনে তাভাব উত্তব দিতে অনুরোধ করিতেছি, 
যে, বাংলা দেশে নিধন পিতার পক্ষে দেশভ্রমণকালে প্রাপ্তবযস্বা "নুঢা কণ্ঠাকে ছেলে সাজাইমা 
সঙ্গে রাখিবাব প্রযোজন কেন ভইল ৮ পশ্চিভা দেশসপলেপ কথ! তুদিতে টাই না, করিগ 
আমাদের দেশে এখনও এই মই প্রবল, যে, পাশ্চাত্য সমাজ বড খাবাপ এবং চান 
সমাজ বড় ভাল কিন্ক ভারতবধেরই কোন কোন প্রদেশের বথা ভাবিতে বলছি, যেখানে 
বাংল! বিহার আগ্র। অযোধ্যা ভপেক্গা নারীদের বেশী স্বাধীনতা আছে । মভারাষ্টে কোণ 
নিধন পিতার কন্তাকে ছেলে সাজাইবার প্রয়োজন নিশ্চঘই হইত না, কারণ সেখানে অ৭ 
গুষ্ঠনমুক্ত কোঁন তরুণী, প্রোড। বা বৃদ্ধাকে বাড়ীর বাহিবে দেখিলে তীহাব সম্থান্ততা বা ভদ্রত। 
সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন মনে আসে না; তথায় অতি সন্ত্রস্ত মহিলারা 9 পুরুষ সঙ্গী ব্যতিরেকে ও 
রাস্তা ঘাটে বেড়াইয়া থাকেন । খডীব খাতিবে আমিলে বাংলা দশেব মত পুরুষদের 
কাপুরুষোচিত বিষদিগ্ধ দৃষ্টি মহাবাষ্ট মহিলাকে নহ্থা করিতে হয় না। 

বস্থতঃ, কোন দেশ কতটা সভা, তথাকার নাধাব অবস্থা দ্রা তাহা মাঁপ। যাইতে 
পারে। সেদেশে নাবীরাজ্ঞনে কহ উন্নত, তীহাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্র 
অধিকার, দাঁয়াধিকাব, কির্ূপ--এ সকল বিষয়ে তথ্য নির্ণঘ করা আবশ্তক বটে; কিন্তু আছি 
এখন সে সব কথা তৃপিতেছ্ি না। আমি এখন কেবল ইভাহ খলিতেছি, ঘে, যে দেশে নারী 
ঘেরুপ নিরাপদ, (নিরুদ্ধেগ, নি'শঙ্ক জীবন যাপন করিতে পারেন্,সেই দেশ সভাতীয় তত অগ্রসর । 

অবশ্ত পূর্ণ সভা এখন৪ কোন? দেশ হয় নাহ। ইউরোপের জাতিরা আসন 
দিগকে সঙ তম বলিয়া দাবা করিয়া থাকেন; কিন্তু দেই মহাঁদেশেও যখনই জাতি জাতিতে 
বিরোধ ইইযা ঘুদ্ধ হইয়াছে, তখনই আক্রান্ত বা পরাজিত দেশের নিরপরাধ রমণীদের উপর 
পৈশাচিক অত্যচা্ হইয্াছে। গত মহাযুদ্ধে,। পোল্গ প্রস্ততি দেশে লক্ষ লক্ষ নারী 
এই প্রকাবে অত্যাচারিত হইয়াছেন। এই কলঙ্ক হইতে কোন্‌ দেশ কোন জাতি সম্পর্ণ 
মুক্ত নহে । মহারাগ্রেব ই»। একটা গৌরবের বিষয়, থে, শিখাজীর এবিষয়ে কঠোর আজ্ঞ। 
ছিল এবং এঁবযুর ভীহার নিজের আচরণ আদশঙ্কানীয় ছিশি। অধাপক যছনাথ সরকার 
ভততৎক্কত 'শবাজী০রিতে হিখিয়ছেন। "বব ১1715101100 50100610060 50106 
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আধুনিক কালে ভারতবর্ষের মধ্যে বহু বৎসর যুদ্ধ হয় নাই। মে(পলা বিদ্বোহকে 
শেষ যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। ইহাতেও শ্রীলোকদের উপর অভ্যাচার হইয়াছিল। কিন্ত 
যুদ্ধ না হইলেও দা! হীাঁঙ্গামা ও ডাঁকাইতি এ দেশে এখনও হইয়া থ|কে | এবং তাহাতে 
সত্রীলোকদ্দিগকে অত্যাচার ও লাঞ্চনা খুবই সহ্য করিতে হয়। অত্যাচার হইতে রক্ষ। 
করা পুলিশের কাঁজ, কিন্তু কখন কখন তাহারাই 'অত্যাচাবী হইয়া থাকে। 

বাংলাদেশের সব্বাপেক্ষা লঙ্জা! ও দুঃখের কথ এই যে, এখানে গুহস্থের বাড়ীর মধ্য 
হইতে, রাত্রে, সন্ধ্যায় এমন কি দিনে ছুপুরে। কৰন কখন স্বামী পিতা জ্রাতার সন্ুখ হইতে 
অপহাতা হন । 

নারীদের এইরূপ ছুর্গতি যে দেশে ৪ যেখানে হয়। তথকার কতকগুলা লোক 

ত ও ও এবং অন্ত কতকগুলা পোক ছুর্ববল ও কাপুরুষ । 
স্ততঃ, নারীদিগকে প্র!ঘ সব সমম বা বেশীর ভাগ সময় অন্তঃপুরে রাখিবার সপক্ষে 

ষে রঃ দেখন হয়, যে, নতুব! তাঁহাদের মান ইজ্জৎ সম্ত্রম থাকিবে না, সেই যুক্তির মধ্যেই 
ইহ উহ্ভা বুহিয়াছে, নে, দেশের পুসংথাক লোক একপ জঘন্ত প্রকৃতির ঘে তাহার! 
স্থযোগ পাইলেই স্ত্রীলোকর্দিগের অনিষ্ট করিব, এবং ঘাহারা অনিষ্ট কবিবে পা তাহারা 
এরূপ বলহীন ভীরু ও কাপুরুষ, যে, তাঠাদেণ ঘ।র। নারীর রক্ষার আশা নাই । স্ুতরা' 
অবরোধপ্রথ। আমাদের বিরাদ্ছে সাগ্ণ দিতেছে। 

সমূদয় পৃথিবীতে নরমাংস ভোজনেব বিরুদ্ধে ধেমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কার 
9 লোকমত জঙন্গিয়াছে, নাবীর উপর অহ্যাপবেব বিরুদ্ধেও তেমনি একটি প্রবল সংস্কার 
9 লোকম্ত বদ্ধমূল হইলে বুঝিব, যে পথিবর লোক সভা হইয।ছে। 

বাংল। দেশের ছুর্গতি দূর করিতে ১০ প্ররতোক সমর্থ পুরুষকে নারীর মান সমর 
রঙ্গার জন্ত প্রাণপণ করিতে হইবে 3) এবং বাহ রা অবিবাহিত, এহরূপ প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইব।র 
মাহ ও বল তাঁহাদের না থাকিলে তীহশিগকে আমরণ অবিব।হিত থাকিতে হইবে | 


শীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


অনস্ত আশ্রয় 


বু ছুঃখ দেছ বলি, কবি মভিমান্‌ 
ফিরায়ে কি রব মুখ, হে আমার নাথ, 
ঠেলে প্রসারিত ধাভ ? সহায়ে আঘাত 
অবশেষে এনে যদি থাক অন্ত দান, 
আনন্দ কি আশীববাদ,-করি গ্রতা।খা।ন 
চলে যাব? না, না, গ্রভো, গুড়ি ছুই ভাত 
ঈড়াইন্ু নতশির । তব বজ্রপাত 

মৃত বর্ষণ আঁব সমান কল্যাণ । 


৪ নব্যভারত [দিচত্বারিংশ খর, ১ম সংখ্যা 


আনন্দ দিয়াছ যত মে তো পুরস্কার 

নহে মোর কোন পুণ্য, কোন যোগাতার ; 
বেদন' দ্বিরাছ যত, তাও সব নয় 

আমার পাপের শাস্তি । ওহে পূর্ণজ্ঞান, 
পূর্ণপ্রেম, কি বুঝিব তোমার বিধান ? 

শুধু জানি তুমি মোর অনন্ত আশ্রয় । 


ভ্বীকামিনী রাঁয়। 


ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 
প্রথম অধ্যায় 


অমাদের আলোটঠ্য বিময় ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিভাস। সভ্যতাবিকাশের দক 
দিয়। ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসের একট| মোটামুটি আলোচনা মামাদের উদ্দেগ্ত । এই 
সভ্যতার মূল কোথায়, কোন্‌ পথে ইহ।র উন্নতি হইল, ইহার লক্গা কোন্‌ দিকে, ইহার প্রকৃতি 
কি, এই সকল প্রশ্ন সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে । 

“ইউরোপীয় সভ্যতা” বলিয়া যে কথাটি ব্যব্হ।র করিলাম, তাহা নিরর্থক নহে । বাস্তবিকু- 
পক্ষে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভ্যতার মধ্যে এমন একটা! এঁক্য আছে' যাহা লক্ষ্য করিলে 
“ইউরোপীয় সভ্যতা” বলিসু। একটা! স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই । নান 
প্রকার স্থান, কাঁল, অবস্থাভেদ সত্বেও এই সভ্যতা সর্ধত্র একই প্রকার ঘটনা সমাবেশে উদ্ভৃত 
হুইয়/ছে, একই মুলম্বত্র অবলম্বন করিয়! অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রায় সর্বত্র একই প্রকার ফল 
প্রসব করিয়াছে । ইউরে!পের এই সার্বদেশিক সভ্যতার দিকেই আমি আপনাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে চাই । 

আবার ইহাও সুম্পষ্ট যে, এই সভ্যতার মূল ইউরোপের কোন একটি দেশের ইতিহাসের 
মধ্যে আবিষ্কর করা যায় না। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ত ও 
অল্পকালব্যাপী, অন্ত দিকে ইহার বৈচিত্র্য তেমনি বিশ্বয়কর। কোঁন একটি দেশে ইহা সম্পূর্ণ 
বিকাশ লাভ করে নাই। ইহার সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, বহুদূর ছৃষ্টিঞ্চালন 
করিতে হইবে। ইহার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্ত কখনও ফ্রান্স, কখনও 
ইংলও, কখনও জীন্মমীণী, কখনও বা স্পেনে অনুসন্ধান করিতে হইবে। 

তবে ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহন পর্যালোচনার পক্ষে ফ্রান্দের অধিবাসিবর্ের 
কতকগুলি বিশেষ ন্বিধা আছে । কারণ, ফ্রাম্ম বরাবর ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্ত্স্থল অধিকার 
করিয়া আসিয়াছে। আমি এ কথ! বলিতে চাহি না যে, ফ্রান্স সকল সময়ে এবং সকল দিক্‌ 





যুক্ত বিনয়কমার সরকার এম্‌ এ মহাশয়ের প্রদ্নন্ব অর্থে প্রকাশা “সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রস্থাধলী”র অন্তর্গত 
এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পঞ্জিধদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত । 


বৈশাখ, ১৩৩১] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৫ 


দিয়া সমগ্র ইউরোপীয় জাতির মধ্য শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিম্সাছে। কোন কোন 
যুগে ইটালী কল!-শিল্পের ক্ষেত্রে ফ্রান্সকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; কখন বা ইংলগু 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দিক্‌ দিয়া অধিকতর উন্নতিসাধন করিয়াছে । এইরূপ বিশেষ বিশেষ 
যুগে ইউরোপের অন্যান্ত জাতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফ্রান্স অপেক্গ। অধিক উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে । কিন্ধ এ কথা অস্বীক।র করিবার উপায় নাই যে, যখনই ফ্রান্স দেখিয়াছে যে, অন্য 
কোন জাতি তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে, তখনই সে নবীন উদ্যমে অক্লান্ত চেষ্টায় 
অল্নক(লের মধ্যেই সকলের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে । শুধু তাহাই নহে-ইউরোপের 
ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, ইহাঁ৪ দেখা যায় যে, যখনই কোন নৃতন ভাঁব বা প্রতিষ্ঠান 
দেশবিশেষে উদ্ভূত হইয়া সমগ্র ইউরে(পে বাঞ্টি ও সফলত। লাভ করিতে চাহিয়াছে, তখনই 
সেগুলিকে একবার ফ্রান্সের মাটিতে নৃতন করিয়া তৈয়ারী হতে হইয়াছে, এবং এই ফ্রান্দ 
হইতে একপ্রকার নবজীবন লাভ করিয়া তাহারা ইউরোপ জয় করিতে বাহির ভইয়।ছে। 
এমন কোন মহান্‌ ভাৰ নাই, সভ্যতার এমন কোন মৃলন্থত্র নাই, যাহা ইউরোপে ছড়াইয়া 
পড়িবর পুর্ধে, এইক্সপে ফ্রান্সের ভিতর দিয়া খায় নাই | 

তাহার কারণ এই | ফরাসী জাতির চরিত্রের মধ্যে এ্রমন একটা সামাজিক সৌন্ৃপ্তের 
ভাব আছে, এমন একটা সহানুভূতির ক্ষমতা অ।ছে, যাহাতে অন্তান্ জাতি অপেক্ষা ফর।সী 
জাতি সহজে ও অব!ধে সর্বত্র প্রপার লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের ভায(র গুণেই 
হউক, তাহাদের চিন্তর বিশিষ্ট ভঙ্গীৰ দরণই ভউক, বা তাদের মাধ্জিত শিষ্টাচাবের দরুণুই 
হউক, এট| নিশ্চয় যে, ফরাপীজ।তির চিত্ত! ও ভাব অষ্ঠান্ত জাতির চিত্ত! ও ভাব 'অপেক্ষা অধিক- 
পরিমাণে প্র।জন, সুম্পই ও জনন।ধারণের পঙ্ষে সহজবোধ্য হয় এবং সেই জন্তা লোকসমাজে 
সহজেই পরমার লাভ করে । এক কথান প্রাঞ্জল্তা, সামাজিকতা! ৪ সহনুড়ৃতিক্মমতা, এই 
তিনটি গুগ লইয়াই ফ্রান্সের জাতীয় প্ররূতির বিশেষত্ব এবং এই গুণেই ফ্রংন্ন ঈউরোপীয় সভাতাব 
ইতিহাসে নেতৃস্থান অধিকার করিবার যোগ্যত| ল[ভ করিয়াছে) 

সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার মন্মস্থলে প্রবেশ করিতে হইলে, ফ্রান্সকেই আমাদের 
আলোচনার কেন্দ্রস্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে । 

এইথ|নে কতকগুলি গোড়াকার কথা পরিষ্কার করিয়। লওয়। কর্তব্য মনে করিতেছি । 
কিছুদ্দিন হইতে একট! কথ! উঠিয়াছে যে, বাস্তব তথা ও বাস্তব বটনাবলীর যথাযথ বিবরণ প্রদান 
করাই ইতিহাসের একমাত্র কর্তব্য । তথ্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তন্ধালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
ইতিহাদের পক্ষে অনধিকারচর্চ1! । ইভা য্থার্থ কথা, সন্দেহ নাই, কিন্তু এট মনে রাখিতে 
হইবে যে, সাধারণে আপাতদৃষ্টিতে যে সকল তথাকে ইতিহাসের একমাত্র বিষয় বলিয়! মনে 
করিতে চাহেন, তাহ! ছাড়া আরও বন্ুসংগ্যক ও বন্ুপ্রকারের তথা আছে, যাহা ইতিহাসে 
স্থান পাইবাঁর যোগ্য । সকল তথাই একশ্রেণীর নহে । এমন অনেক তথ্য ও ঘটনা! আছে, 
যাহ! বাহা ও সহজে প্রত্যক্ষগোচর- যথা, যুদ্ধ, বিগ্রহ ও রাষ্ট্রশক্তিগ্রবন্তিত নানা বাহ অনুষ্ঠান । 
আবার অনেক তথ্য আছে, যাহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের তথ্য। যদ্দিও ইহার! অপেক্ষা- 
কৃত হুল্, সহজে বাহির হইতে চৌখে পড়ে না, 'তথাপি ইহার। কাল্পনিক নভে, সম্পর্ণরূপে বাস্তব । 


৬ নব্যভারত [ দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


আবার একদিকে যেন এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা স্বতন্ত্র, দেশকালনিদিষ্ট, সংজ্ঞাবিশিষ্ট, 
তেমনি অপর দিকে এমন অনেক ঘটনা 'আছে, যাহার! ব্যাপক, যাহার! কোন বিশেষ সংজ্ঞার 
ধার! চিহ্নিত নয়, যাহাঁদের সন তারিখ নির্দেশ কর! যায়ি না, যাহাদিগকে কোন নির্দিষ্ট গণ্ভীর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যা না, অথচ যাহ।দিগকে ইতিহান হটে বাদ দিলে, ইতিহাস অঙ্গহীন 
হইয়া! পড়ে। 

উ্রতিহ!সিক ঘটন[|খশীর পরম্পণ সন্বন্ধশির্ণয় ৪ যোগশ্ত্র আবিষ্ষার। তাহাদের কার্য 
কাঁরণবিচার_-এক কথায় আমর যাভ।কে হতিহ।সের তত্বাংশ বলিয়। থাকি--এ সমন্তই 
ইতিহাঁসেধ বিষযীভূত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ|দি পাঁহা ঘটন।র বিবধণ অপেক্ষা এ্রতিহাদিকতার হিসাবে 
কোন অংশে ন্যুন শহে | এই সকল সুপ তোর যথাযথ বিবৃতি ৪ বিশ্লেষণ করা বা ইহাদিগকে 
সুস্পষ্ট ও জীবন্ত রঙ্গে ফুটাইয়া তোল যে অপেক্ষাকৃত ঢরূহ ৭ শ্রমদন্কুল তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু ছুরূহ বলিযা ইহ দিগকে ছাড়িযা দিণর উপায না ' লীরণ, এইগুপিই ইঠিহাসের 
সারাংশ 

আমর। ঘাঠাচক সভাতা বলি, ত151 এইরূপ একটি সুক্ষ, জটিল, বাপক ও নিগৃঢ় 
্রতিষাঁসিক তথা | ইঙার বিবরণ দেওয়! কঠিন সন্দে নাই, কিন্ধ ইহার একটি বাস্তব 
সত্ত। আছে, ইতিভাসে স্থান পাইবার অধিকার আঁে। আঁষবা ইভার সন্বন্ধে নানা প্রশ্ন 
উথ্থাপন করিতে পাবি। এ প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং টঠিয়াছে যে এই সভাত। জিনিষট। 
তাল কি মন্দ,”_কেহ বা ইহাকে লইরা। আনন্দে উন্মত্ত, কাঁঠরও নিকট বা ইহা আন্গেপের 
বিষয়। এই সভাতা জিনিষটা কি শিশ্বজ্নান, না বিশেষ বিশেষ দেশ বা যুগেব মধ্যে ইহাৰ 
গণ্তী আববছ।৮ সমগ্র মনৰ জাতির এক সাধারণ সভ,তা, বিশ্বমানাবের এক সাধারণ 
নিষতি বলিধা একটা বিদ্ুু আছে কি? বিভিন্ন মানবজাতি ঘুগে যুগে এমন কিছু কি 
রাখিয়া যাইতেছেন, ষাভার বিগাঁশ নাত, যাভা কালে কালে বুদ্ধিগ্রাপ্থ ভইয়া বিশাল হইতে 
বিশলতর আকার ধারণ করিতেছে এনং অনন্তকাল পর্যান্ত যাঁভাব গতির বিরম নাই? 
আমার ত দৃঢ়বিশ্বাস বে, বাস্তবিকই বিশ্বমানবের একটা সাধারণ নিয়তি আছে, 
মানবসভ্য তা যুগে যুগে নানা জাতির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত ভইফ্া ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে, 
এবং এই বিশ্মমানব-সভ্যতার [খরাট ইতিহাস লিখিত হইবার যোগ্য । যাহা হউক, এসব 
বড় ঝড় প্রশ্ন উত্থাপন করিব না, এটুকু বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, য্দ আমরা 
দেশ ও কালের একটা নিদ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমাদের আলোচনা আবদ্ধ করিয়া লই, যদি 
কোন একটি জাতির নিদ্দিষ্ট করেক শতাব্দীর ইতিহাস লইয়া আমরা গবেষণায় গ্রাবৃত্ত হই, 
তাহ। হইলে এই সভ্যতাঁর ইতিহাস রচনা একেবারে অসম্ভব চেষ্টা হইবে না। শুধু তাহাই নে, 
এই ইতিহাসই শ্রেষ্ঠ ইতিহাস, সমস্ত ইতিভাঁসই খই ইতিহাঁসের অন্তভূক্তি। বাস্তবিক 
গঙ্গে। আপনাদিগের কি ই যনে হয় না যে, যাবতীয় এতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার একমাক্র 
পরিণতি এই স্ভ্যতায়। বাণিজ্য বলুন, শিল্প বলুন, যুদ্ধ-বিগহ বলুন' অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বলুন, 
শ(সন-ব্যবস্থা বলুন ষখনই তাহাদিগকে সমষ্টিভাবে দেখিবার চেষ্টা কর! যায়, ষখনই তাহাদের 
পরস্পর সন্বন্ধ নিণ্থ কবিবার চেষ্টা কৰী যায়, ধখনই তাহাদিগকে পরীক্ষা ও বিচার করিবার 


বৈশাখ, ১৩৩১] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৭ 


সময় হয়, তখনই আমাদিগকে প্রশ্ন কবিতে হয--ইহাবাঁ কে, কি পবিম।ণে জাতিবিশেষের 
সভাতাঁকে গঠিত ও পরিপুষ্ট কবির়াছে, সভাতাঁব উপব তাভাঁবা কি পরিমাণে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । এইরূপেই আমরা জাতী জীবুনব অক্ষষ্ববূপ এই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে 
একট! সম্পূর্ণ ধাবণা কবিতে সমর্থ হই, তাহাদের যথার্থ মূলা নির্ণ্য কবিতে সমর্থ হই। 
তাহার! যেন এক একটি নদী, জাতীয় সভাতাব মভাসমূদে তাহাবা কে কতটুকু জল আনিয়া 
দিল, তাহাই আমাদেব জিজ্ঞান্ত । কথাটা যে কত সতা, তাঁভা একট! দৃষ্টান্ত ছাব! স্পষ্ট বুঝা 
নাইবে। বাজশাসনে যথেচ্ছচাবিতা বা অবাজকতা-_-উভযই জাঁতীঘ জীবনের পক্ষে 
'অকলাণকব বলিয়া সকলেই স্বীকাব কবেন কেভই ইভার্দিগকে বাঞগ্চনীষ মান কবেন না। 
কিন্ত যদ কোনরূপে গৌণ্ভাবে এই যাথচ্ছতগ্ব বা! মবাজকতাব দ্বাবা জাতীয় সভ্যতাব 
কোনরূপ পবিপুষ্ি সাধিত হঘ, যদ্দি তাহাবা জাতিকে উন্নতিব পঙ্গে কিছুমাত্র অগ্রসব 
কবিয়। দিয়া থাকে তাহা হইলে, আমবা কিরৎপলিমাণে ভাহাঁদিগকে খনে মনে মা কৰিয়। 
থাকি, তাহাদেশ অন্যায় অত্যাচাব উৎপীডন আমবা কতক পবিগাণে উপেক্ষা করিয়! থাকি 
অর্থ।ৎ যেখানেই আমধা পরিণামে সভাত। দেখিতে গাঁই, সেখানেই সেই মভাতাব খতিবে 
আমব: পুর্বগাঁমী দুঃখ কষ্ট অপমান সমস্তই ভুলিয়া যাইতে চাই । 

আবাঁব কতকগুলি এতিহাসিক তথা আছে, যাহার সহিত স|খজিক জীবনের মুখ্য 
সন্বন্ধ ন।ই, যাহ মুখ ত: থক্ুষেব ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ জীবনেব সহিত জভিত, বথা ধম্মবিশ্বাস, 
দার্শনিক তত্ব বিজ্ঞান' সাহিতা, কলাশিল্ল । মান্ুষেব নৈতিক উন্নতি বা মানসিক তৃপ্তি- 
সাধন ইহাঁদিগেব প্রধান লক্ষা, সামাজিক উন্নতি-সাঁধন তত নভে । 

ধন্মী সর্বদেশে মান্চিষকে সভা করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া গৌবব কবিয়া থাকে । 
বিজ্ঞান, সাভিতা' কলাশিল্প, ইহারা অল্লাধিকপন্মাণে এই গৌববেব অংশ দাঁবী করিয়] 
থাকে । যখনই আমবা এই দাবী স্বীকাঁব কবিষাঁছি, যখনহ আমবা দেখিতে পাইয়াছি 
যে, ধর্ম, সাহিতা। বিজ্ঞান বা শিল্পের দ্বাবা ঘানব-সভ্যতার পবিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তখনই 
আমরা মনে করিয়াছি যে, এতৎঘ্াঁরা ধন্ম-সাহিত্যাদিবই গৌরববৃদ্ধি হইল। ধণ্ম-সাহিত্যাদি 
বপ্রতিষ্ঠ, তাহাদের মহত্ব বা মূল্য আপেক্ষিক নহে । বাহ্‌ ফলাফল বিচার করিয়! তাহাদের 
মূল্য নিরূপণ হয় না । মানুষের আত্মাব সহিতই তাহাদের মুখ্য সন্বন্ধ। এমন যে অন্তরঙ্গ 
বস্ব, সভ্যতার সংস্পর্শে ইহাদেবও মূল্য বৃদ্ধি হয়| শুধু যেমূল্য বুদ্ধি হয়, তাহা নহে; অনেক 
সময় কেবল সভ্যতার উপব কে কি পবিমাণে প্রভাব বিস্তার কবিয়াছে, বিশেষ ভাবে সেই 
দিক্‌ দিয়াই ধর্ম, দুর্শন, সাহিত্যাদির বিচীবৰ করিতে হয় এবং বিশেব বিশেষ সময়ে কেবল 
সভ্যতার দিক্‌ দিয়াই তাহাদেব চূড়ান্ত মূলা শির্ণয় করিতে হয়। 

এখন তাহ! হইলে সভ্যহার ইউতিহাঁদ আরম্ত কবিবাণ পুব্বে একবার দেখ! যাউক, 
এই সম্যতাঁবস্তর স্বরূপ কি? 

সভ্যতা (01511158500 ) কথাটি বহুবাঁন হইতে বহুদেশে ব্যবহৃত হইয় আমিতেছে। 
সাধারণতঃ লোকে যে অর্থে কথাটি ব্যবহার কবে, তাঁহ। অল্পাধিক পরিমাণে ব্যাপক ও ম্পষ্ট। 
যাঁছাই হউক, কথাটির যখন ব্যবহর আছে, তখন ইঙ্তার একটা যেমন হউক, অর্থও আঁছে। 


৮ নব্ভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


ইহার সব্বজন-গ্র»লিত সহজবুদ্ধিগেচর যে লৌকিক অর্থ, তাহাই আম|দিগকে বিচার ও 
বিশ্লেষণ করিতে হইবে । কারণ, এই সকন্দ ব্যপক শবের, যে লৌকিক অর্থ তাহা 
প্রায়ই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞর অপেক্ষ। সুনির্দিষ্ট হয়। কোন শবের লৌকিক অর্থ সমগ্র 
সমাজের বসুকালাজ্জিত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ । কিন্কু বিজ্ঞান দ্বারা আমরা শব্দের 
যে সংজ্ঞা গ্রস্ত কবিষ! লই, তাহ ব্ক্তিবিশেন বা অল্পসংখ্যক লেকের আঁভজ্ঞতাঁর 
ফল) বিশেষ কোন একটা সত্যে অনুভূতি হইতে এই সকল সংজ্ঞাব উৎপত্তি। সেই 
জন্ঠ শব্দের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞ! প্রায়ই লৌকিক সংজ্ঞ। ভপেঙ্গ! সঙ্কর্ণ 9 একদেশদশী হয। 
সুতরাং সমগ্র মানব জাতির সাধাবণ৭ বুদ্ধি অন্ঠস।বে এই 01৮10150601 শকটির এধো ষত- 
গুলি ভাব অনুক্াত আছে, তাহা বিশ্লেষণ কবিয়া দেখিলে আমণা সভা ভা ২স্তটির প্রকৃত পরিচষ- 
লাভের দিকে অনেক দূর অগ্রাসব হইতে পাঁধিব। নভাতা শর্ধের একটা ঠবজ্ঞানিক 
সংজ্ঞ৷ দিতে চেষ্টা করিয়া আমরা তত্ব অগ্রসর হইতে পারিব না। 

প্রথমে আমি আপনদেব সম্মুখে কতকগুলি ক।প্ননিক সমাজের চিত্র ধরিতে চাই। 
এই চিত্রগুলি একে একে বিচাঁর কবিয়া দেখ! যাউক যে, লোকসাধারণে সভ্য সমাজ বলিলে 
যাহা বুঝে, তাহা এর মধ্যে কোন্‌ চিত্রেন সঙ্গে মিলে। 

প্রথমে এমন একটি সমাজ কল্পনা করা যাঁউক, যেখানে বাহ সুথ-স্বচ্ছন্দোর কোন 
অভাব নাই, বাজকব পরিমাণে অল্প, বিচার-ব্যবস্থা সুপবিচালিত, এক কথাম যেখানে 
লোকের বাছা জীবন্যাত্র। পবমন্তখে 9 সুন্িযিমে পরিচালিত হয়। কিন্তু সেখানে অপর 
দিকে লোকেব নৈতিক, মানসিক ও আধ্য/ত্মিক জীবন শ্কুত্তি লাভ কবিবার সুযোগ 
পায় না; এমন কিঃ এগুলিকে জোর কবিয়া! চাপিয়া রাখা হয়, মানুষের বুদ্ধি, বিবেক 
কল্পনাকে চিরকালের জন্ত জড় ও 'অকম্মণা করিয়া বাখাব জঙ্ত বিধিমত চেষ্টা করা হয়। 
এরূপ সম]জেব চিত্র ইতিহাসে নিতাত্ত বিবল নহে । এমন অনেক অভিজ[ততন্র বাইট দেখ! 
গিয়াছে, যেখানে জনসাধাবণ মেষপালেব ন্যায় স্থথে স্ব।চ্ছন্দো লালিত পালিত হইয়াছে কিন্ত 
মানসিক বা নৈতিক উন্নতির অবসর পায় নাই। এই চিত্র কি সভ্যতার চিত্র? এই 
সম(জ কি সভ্যতাঁব পথে অগ্রসব হইতেছে ? 

এইবার অন্ত একটি সমাঁজেব চিত্র কল্পনা করা যাঁউক। এখানে লোকের বাহ জীবন- 
বাজ, নত সুখ-ম্থ।চ্ছন্দোর সহিত পরিচালিত না হউক, তবু একেবারে হুঃসহ নহে । এখানে কিন্তু 
নৈতিক ও মাঁনাসক দিকৃটা অবজ্ঞাত নহে । জনসাধারণকে কিয়ৎপরিমাণে মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক খা যোগান ইইঘা থাঁঞে। তাহাদেব যনে উচ্চ ও পবিঞ্ঞ ভাব অস্কুরিত করিয়! 
দেগয়া হয়। ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কতকদুখ পর্যন্ত বেশ উন্নত ও পরিপুষ্ট, কিন্ত 
তাহাদের মনে যাহাতে স্বাধীনতা! বা! স্বাতস্বোব ভাব কোঁনরূপে স্থান ন! পাঁয়, তজ্জন্ত যথাপাঁধা 
চেষ্টা কৰ। হয়। পুন্বোক্ত সমাজে যেমন বাহ ও শারীরিক অভাব পূরণের জন্য যথোপযোগী 
বাবস্থা আছে, এখনে তেমনি টনতিক ও মানসিক অভাব পৃরণেব জন্ট রীতিমত ব্যবস্থা 
আছে। যাহার যেটুকু প্রাপা, তাহাকে সেইটুকু সত্য বন্টন করিয়! দেওয়া হয়, স্বাধীনভাবে 
সঙ্যান্থন্ধানে কাহারও অধিকাঁর নাই৷ স্কাবরতাই এই সমাজের অন্তরঙ্গ জীবনের প্রধান 


বৈশাখ, ১৩৩১] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৯ 


বিশেষত্ব । এসিয়াব অধিকাংশ আধবাপসিবর্গ এইরূপ সমাজে বাস করিয়া আসিতেছে । 
যেখানেই দেবতন্্ব বা যাঁজকতদ্ত্বের দাবা জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রা৭ 
হইছে, সেইথানেই এই অবস্থা । দৃাত্তস্ববপ হিন্দসমাজের উল্লেখ কর! যাইতে পাবে। 
এখানেও মাঝার সেই প্রশ্ন করি, এরূপ সমাজে কি সভ্যতার বিকাশ বা পুষ্টি হইতেছে ? 

এইবার সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকারের এক সম|জের কল্পন| করা যাউক । এ সমাজে শ্ব।তঙ্য 
ও স্বাধীনতার অবাধ শ্বুর্তি, কিন্তু সাম ও শুঙ্খলার একান্ত অভাব । এখানে ছব্বল সবলের 
অত্যাচার উৎ্পীড়ন হইতে আত্মরক্ষা অসমর্থ । এখানে বল ও আকম্মিক ভাগ্যের বাজত্ব। 
সকলেই জানেন, ইউরোপকে এই অবস্থার ভিতর দিয় আসিতে হইযাঁছে । এটা কি সভ্যতার 
অবস্থা? অবশ্য ইঞার মধ্যে সভাতাঁর অনেক মুলতন্ব নিহিত আছে, এবং এই তত্বগুলি হয় ত 
ক্রমশঃ বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে ; কিন্তু সমাজের মধ্যে যে ভাবের প্রধান আধিপতা, 
সেট। যে সভাতা নহে, তাহাভে কোন সন্দেহ নই । 

সব্বশেষে আমি আর একটি সমাজ-চিত্রের অবতারণ। কবিব। এ সমাজে প্রতোক 
ব্যক্তির স্বাধীনতা খুন বেশী; বিডিন্ন ব্যান্তব মধ্যে অবস্থার তাঁবতম্যও খুব অল্প অথবা 
অল্লকালস্থায়ী। কিন্ট এখানে সামাজিক বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল; ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতীত সকলের 
সাধারণ স্বার্থ বলিয়া কোন বস্তুর ধারণা নাহ । প্রত্যেক শ্বতদ্ধ বাক্তি আপন আপন শক্তি ও 
প্রতিভ। লহয়। স্বতগ্ত্রভ।বে জীবন যাপন কবে এবং অথশেষে সমাজের উপব কোন প্রভাব 
বিস্ত/র না কবিয়াই, পশ্চাতে কোন চিহ্ন না রাখিয়াই, সংসার হইতে অবসর গ্রহণ কবে । 
বুগের পর যুগ পুকুষান্ুক্রমে তাহারা একহ ভাবে জীবন যাপন করিয়। যায়, কোথাও কোন 
উন্নাতি বা পরিবর্তন দেখ যাম ন।। অসভা জ।তিদ্রিগের এই অবস্থ।, তাহাদের নধ্যে 
স্বাধীনত। ও সামা আছে, কিন্তু সভাতা নিশ্চঘভ নাই । 

এইরূপ আরও অনেক কাপ্সনিক সমাজের অবতাধণা করা যায়, কিন্তু ভাতা শব্দের 
লৌকিক ও সহজ অর্থ নির্ধারণের পক্ষে ইভাই যথেষ্ট। এট! বেশ স্পছঈ যে, এই সকল কল্পিত 
সমজের মধ্যে কোনটিই মানবজাতির স্জ বুদ্ধিতে সভ্যসমাজ বলিয়া গৃহীত হইবে না । 
কেন গৃহীত হইবে না? কারণ, আমার মনে হয় থে সভ্যতা কথাটার মধ্য একটা উন্নতি 
বা পরিপুষ্টির ভাব অনুহ্যত আছে ( সভ্য জাতি বলিলেই একট! পবিবর্ভনশীল, উন্নতিশীল জাতিয় 
চিত্র মনে আসে। এই উন্নতির কথাটাই ষেন সভ্যতা শব্দের অন্তনিহিত মূল ভাব। এই 
উন্নতি জিনিষট কি? এই পরিপুষ্টি কিসে হয়? এইখানেই যত গোল। 

01511190500, শব্দটির ব্যুৎপপ্ডিগত অর্থ ধরিলে একট। বেশ পরিক্ষার ও সম্তোষজনক 
অর্থ পাওয়া যাঁয়। ০1511150101) অর্থ ০111 11তিএব সম্পূর্ণতা সাধন, সামাজিক 
জীবনের পুষ্টিদধন। অর্থ/ৎ৭ মানুষ মানুষের সঙ্গে যে সকল বিচিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই সকল 
সন্বন্ধের পূর্ণতা ও পুষ্টিসাঁধনই সভ্যতা । 

বাস্তবিক পক্ষে 04৮11526190 কথাটি উচ্চারণ করিলেই প্রথমে এই শেষোক্ত 
ভাবটিই মনে আসে । আমরা তৎক্ষণাৎ মনে মনে এমন একটি আদর্শ সম চিত্রিত করিয়। 
লই, যেখানে ম।মাজক সম্বন্বগুলি স্থপরিব্যাণ্ত, নিয়ন্ত্রিত ও ক্রিযাবান্। সে সমাজে একদিকে 

২ 


১০ নব্যভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


যেমন শক্তি ও সৌখা-বিধায়ক পদার্থসমূহ বহুপগরিমাণে উৎপন্ন হয়, তেমনি অপরদিকে 
সেই মকল পদার্থ সমাজভুক্ত বাক্তিবার্গর মধ্যে স্থুসঙ্গত ও যথা যোগাভাবে বঞ্চিত হয়। 

কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট? সভ্যতা শব্দের মধ্যে ফি আর কোন ভাব অন্তনিহিত নাই ? 
মানবসম।জ কি তাহ! হইলে পিপীলিকা-সমাজ হইতে অনিন্ন / পিপীলিকা-লমাঞ্জের যেমন 
সামাজিক শৃঙ্খলা ও শারীবিক নুখ-্থাচ্ছন্যই একমাত্র লক্ষ, মানব-সমাজের€ কি তাহাই? 
তাহ। হইলে ৩ অগ্রবস্ত্রাদির জন্ত পরিশ্রমের মাত্রা যত বাড়ান যাইবে ও পরিশ্রমলন্ধ দ্রবাসামগী 
যত স্টারমত বন্টিত ভইবে, সমাজের উদ্দে ততই স্ুসিন্ধ ভইবে এবং সমাজের উন্নতিও 
সেই পবিমণে হইবে । 

মানবজতিব লক্ষ্য ও নিবত সম্বন্ধে এমন একটা সঙ্কাণ পারণা করিতে আমাদের 
মন কিছুতেই সম্ম5 হয় না। মামাদ্ের মনে সহজেই ধারণা হয় যে, সভ্যতা জিনিষটা এ অপেক্ষা 
অনেক জিপ এ বা।পক । 

সভ্যত! শব্দের লোক প্রচলিত অর্থও আমাদের এই সহজ ধ।রণ।কেই সমর্থন কবিতেছে। 

প্রথমে রে।মের দৃান্ত লয়া যাউক। রোমে যখন প্রজাতন্ন শাদনের চরমোৎকর্ষ, 
পিউনিক যুদ্ধ যখন সবেমাত্র শেঘু হইগ্রাছে, রোমান চরিত্রের বিশিষ্ট সদ্গুণগুলি যখন 
বিকশিত হইয়! উঠিয়ছে, রোম যখন বিশ্বব্যাপী সাম্জ্য লাভের দ্দকে অগ্রসর হইতেছে, রোমীয় 
সমাজের অবস্থা যখন নিঃসনেহ উন্নতিশীল, একদিকে সেই সময়ের রোমকে ধরুন ' 
অপরদিকে অগষ্টসৈর মময়ের রোঁমকে ধরুন তখন রোমের অধঃপতনের সুত্রপাঁত হইয়াছ্ছে, 
অন্ততঃ তখন রোমীয় সমাজের উন্নতি বন্ধ »ইয়াছে; রাষ্ট্রে ও সমাজে অকল্যাণকর নীঘিন 
আধিপত্যের স্থচনা হইয়াছে । অথচ এমন কেহই নাই ধিনি বলিবেন না ষে, অগষ্টসের রোম, 
গ্রজাতক্ধ রোম অপেক্গণ, ফ্যাব্রিদিয়দ্‌ ও সিন্সিনেটসের রোম অপেক্ষা সভ্যতায় উন্নত। 

এইবার একবার আল্সদ্‌ গিরিমালার অপর পারে যাওয়া যাউক। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাঁবীয় ফ্রান্সের কথ! ভাবুন। সামাজিক ও আথিক অবস্থার দিক দিয়া দেখিলে ফ্রার্ 
তখন ইংলগ্ড ও হল্যাণ্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট । অথচ সকলেই বলিবেন যে, সভ্যতা-হিসাবে ফ্রান্স 
তখন ইউরোপের অন্তান্ত সমস্ত দেশ অপেক্ষা উন্নত । ইউরে।পীর সাহিত্যের সর্বক্রই এই 
কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে | 

এইরূপ আরও অনেক দেশের দৃষ্টার্ত দিয় দেখান যাইতে পারে ধে সামাজিক ও 
আঘিক অবস্থার উন্নতি সভ্যতার উন্নতি বলিয়া বিবেচিত হয় ন1। 

ইহার অর্থ কি? সামাজিক ও আণিক অবস্থায় নিকৃষ্ট হইলেও, অন্ত কি গুণে কোন 
জাতি সভ্য পদবী প্রাপ্ত হইতে পারে? 

ইতিহ!প বিচার করিলে দেখা যায়, যে এই সকল জাতি সা'মার্জিক জীবনে নহে, 
ভন্ঠাত্র উন্নতি সাধন করিয়াছে । ইহারা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের, অন্তরঙ্গ জীবনের, সার 
মনুষ্যত্বের বিকাঁশ সাধন করিয়াছে । মানুষের চিন্তা, ভাব ও বৃতিসমূের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। 
তাহাঙ্দের সমাজ-ব্যবস্থা৷ অসম্পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মনুহত্ব অপূর্ব মহিমায় 
মণ্ডিত হুইঘ| উঠিয়াছে। সামাজিক জীবনের উন্নতির পক্ষে এখনও তাহাদের অনেক কর্তব্য 
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অবশিষ্ট আছে, কিন্তু মানলিক ও টনতিক জীবনে তাহার! প্রভূত কূতকাতা লাভ 
করিয়াছে। 
তাহাদেব সমাজে অনেক লোক বানুসম্পণ ও সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত; কিন্তু অনেক 

ৰড় লোক সমাজেব মুখোজ্জল কবিতেছে ৷ সাহিত্য, বিজ্ঞ/ন, শিল্পকল! উতৎ্কর্ষের চবম্সীমায় 
উঠিয়াছে। যেখানেই এই পকল লক্ষণ দেবা দিয়ছে, যেখানেই মানুষের অতীন্দ্রিয় ভোগের 
এই সকল শ্রেষ্ট উপাদান ব্যঈ হইয়াছে, সেইখাঁনেই লোকসাধারণ সভ্যতাব অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছে। 

তাহা হইলে সভ্যতার ছুটি অঙ্গ। একদিকে সমাজের উন্নতি, অন্তর্দিকে মনুষ্যত্বের 
বিকাশ। যেখানেই মানুষের বহিবঙ্গ জীবন সজীব, উন্নতিশীল ও সুশৃ্খল ;: বেখানেই মানুষের 
মন্তরঙ্গ জীবন অপূর্ব “জাতি ও মহিমায় মণ্ডিত ) এই ছুই লক্ষণ যেখানেই পাওয়া গিয়াছে, 
সামাজিক অবস্থায় নানা ্লটসত্বেগ মানবসম।জ সেখানেই সমস্বরে সভ্যতাব অস্তিত্ব ঘোষণ! 
করিয়াছে। 

এতক্ষণ আঁমব। সব্বসাঁধাধণেব সহজবন্ধ অন্ুস(রে সভ্যতা মুপ গ্ররূতি বিশ্লেষণের 
চেষ্টা করিলাম। হতিহান পর্য্য।লোচনা কাঁঁলেও আমণা এহ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবৰ। 
মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেগুলি সন্ধিক্মথ বণিধা সকলেই স্বীকাব কবেন, যথা খুষ্টধন্মের অতুযু- 
খাঁন, সেই সন্ধিক্গণগুপিব বিচাৰ কবিলেও আমরা দেখিব যে পুব্বোক্ত ছুইলক্ষণেব মধ্যে অন্ততঃ 
একটি সেখানে বিদ্যমান । খুষ্টধর্দের বখন প্রথম অভ্যুত্থান শুধু তখন নহে, "গনেকদিন 
পর্যাস্ত খুষ্টধন্দেব সামাজিক অবস্থর উন্নতিব জন্য কোন উদ্যম প্রকাশ কবে নাই। বরং 
সে ম্পষ্টবাক্যে ঘোষণা করিয়ছে যে সামাজিক ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিবে না। সে জ্রীত- 
দাসকে বলিয়াছে ' প্রভুব আজ্ঞা পালন কক্ষা যাও । সেই যুগের সমাজে অন্থায়, অবিচার 
দুর্নীতির বিক্ষদ্ধে মে অস্্ধাবণ কবে নাই । অথচ থুষ্টধন্মের অভ্যুত্থান ষে মানবসভ্যতার 
ইতিহাসে একট] সন্ধিক্ষণ ত1হ! কে অন্বীকব কবিবে? কেননা ইহা মানুষের অন্তবঙ্গ জীবনে 
একট! ঘোর পরিবর্তন আনি ' দিয়াছে, মান্ুষেব বিশ্বাস' মানুষের অস্তুঃকরণেব ভাব পরিবর্তন 
করিয। দিয়াছে; কেন ন! ইহ! ম।নুষের চিন্ত| ৪ ভাবর[গ্যে একট! নবজীবন দান করিয়াছে । 

আমরা সভাতার ইতিহাসে আর একট। বড় সন্ধিক্ষণ দেখিয়াছি । সে ফবাসী বিপ্লব। 
এ বিপ্লবের উদ্দেশ্য মাচুষের অন্তরঙ্গ পরিবর্তন নছে, মানুষের বাহ অবস্থার পরিবর্তন। এ 
সান্ধক্ষণে মানুষের সমাজ পরিবর্তিত হুইয়৷ নবজীবন লাভ করিয়াছে । 

এইরূপ ইতিহাসে সর্বত্র অগ্ুসন্ধান কর দেখিবে যে, যে কোন ঘটনান্ধারা সভ্যতার 
বিকাশ হইয়াছে তাহা হয় ম।গুষের অন্তবঙ্গ ব্যক্তিগত জীবন, না হয় বহিরঙ্গ সামাজিক জীবনে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 

এন সভ্যতার এই যে ছুইটি অঙ্গ পাওয়া গেল ইহাঁব মধ্যে €ঘ কোন একটিই কি 
সভ্যতার পক্ষে যথেষ্ট ? কেবল অন্তবঙ্গ উন্নতি বা কেবগ বহবঙ্গ উন্নতি কি সভ্যতা বলিয়। 
|ববেচিত হইতে পারে? একটির আবির্ভাব হইলেই, শীপ্র হউক হিলম্বে হউক অন্কটির আবির্ভাৰ 


ফি অবন্টন্কাবী? 


১২ নব্যভারত ( দ্বিচত্বারিণশ ৭, ১ম সংখ্য। 


আমার মনে হয, তিনদ্দক্‌ দিধ। প্রশ্নটির বিচার হইত পাবে। গ্রাথষে আমর! 
সভাতার এই দুষ্ট অঙ্গের প্রকৃতি বিচ করিয়া দেখিতে পাবি নানা পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও 
অবিচ্ছেগ্ভভাবে সংযুক্ত কি নাঁ। অথবা অ'মবা ইতিহ।সৈদ সাক্ষাগ্রভণ করিয়৷ দেখিতে পারি 
ষে উহছাবা পুক্‌ ও স্বাধীনভাবে আাবিভত হইয়াছে, নাঁ সর্বত্রত একটিল সঙ্গে সঙ্গে 
অপরটির অ'বিভাব হইয়াছে ' অথবা আমর। এক তৃতীয় পন্থা 'আবলম্বন বরিতে পারি। 
আমরা লোক সাধারণের সহজবদ্ধির সারা গ্রভণ করিতে পারি। ভ!গি গ্রাম এই শেষোক্ত 
পম্থা অবলম্ষন করিতে চাই । 

যখন দেশের অবস্থার একটা পড় রকমের পরিবর্তন সাধিত তধ। যখন সমাজে সম্পদ ও 
শক্তির পরিপুষ্টি হয়, সামাজিক সম্পদের বন্টনবাবস্াম একটা! বিপ্লবকাগী পরিবর্তন উপস্থিত 
5য়, তখন এই বিপ্লব, এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে একট। বিদোভ উপস্থিত হয, ইহা অব্স্তাবী । 
যাহারা পরিবর্তুনর বিরুদ্ধে দণ্ডাধমান ভন তাভাবা। কি বলেন? তীহাবা বলেন “মান্চষের 
ৰাহিবের অবস্থা! পরিনর্ভন করিলে কি হইবে? ঘ্বে পরিমাণে বাভিরের উন্নতি হইবে সেই 
পরিমাণে কি ভিতগের উন্নতি »ইবে, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইবে? তোমকা যে উন্নতি 
সাধন করিতে চ।ও, সে উন্নতি ছলনামীত্র, সে উন্নতি মানুষের চত্িত্রের গলঙ্গ, তত্তর্গ 
মানুষের পক্ষে অকলাণকন |” ধঁত।রা সামাজিক উন্নতির পক্ষপাতী তীঙ্ারা ইভার বিপঙ্গে 
প্রবল যুক্তিসমূহের অবতারণথ। করেন। তাহারা বলেন সামাজিক উন্নতির সঙ্গে নৈতিক 
উন্নতি অবিচ্ছেষ্ভভাবে জড়িত । যেখানে বহিবঙ্গ জীবন স্থনিয়ঙ্জ্িত। সেখ।নে অন্তরঙ্গ জীবনও 
মাঞ্জিত ও পবিভ্র হয়। 

এহবার বিপরীত দিক হইতে দেখা যাঁউক। যখন কোন সম/জে চিত্তবুত্তিনিচযের 
বিকাশ ও উন্নতি চলিতেছে, তখন সে উন্নতিমার্গের পথপ্রদর্শকে রা জনসাধারণের কাঁছে 
কোন্‌ আশার প্রলোভন দেখান? সমাজের শৈশবাবস্থার ধর্মশাসক, খফি, মনীষি' কবি গ্রতৃতি 
যে কেহ মানুষের ছুর্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত কবিয়। কোমল ও মার্জিত করিবার চেঈট। করিয়।/ছেন, 
ঠাহ।র! মানুষকে কি বলিযা আশ্বাস দিয়াছেন? তাহারা আশা দিয়াছেন যে চিত্তবৃত্তিণ 
বিকাশের দ্বারা সামাজিক অবস্থার উন্নতি হইবে, সমাজের সম্পদ আব? সুশুঙ্খথলার সতিত 
য্থাষোগাভাবে সকলের ভোগে নিয়োজিত হইবে । 

তাহা হইলে ছুই পক্ষেব এই বাঁদ প্রতিবাদ হইতে কোন্‌ সত্য উদ্ধার করা যাঁয়? এই 
বা প্রতিবাদের প্রকৃত তাৎ্পর্যা কি? প্রকৃত তাৎপর্য এই যে মাঙ্গষের সহজ স্বাভাবিক 
ধারণায় সভ্যতার এই হই দ্বিক্‌ পরম্পর ঘনিষ্ঠএাবে সম্বপ্ধ। এই দুইএর মধ্যে একটা দেখিলেই 
লোকে তাভার সঙ্গেই অন্তটাকেও দেখিতে আশা করে। লোকেন মনে এইরূপ ধারণ আছে 
বলিয়াই ছুইপক্ষের লোক পূর্বেক্তরূপ যুক্তির অবতারণ। করেন। ধাহার। সামাজিক বিপ্লব 
চান না তাহার দেঞ্াইতে চেষ্টা করেন যে সমাজের উন্নতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ উন্নতির কোন 
অনুকূল সম্বন্ধ নাই। মন্য দিকে ধাহারা অন্তরঙ্গ উন্নতি করিতে চান তীহারা দেখাইতে চেষ্টা 
করেন যে অন্তরঙ্গ উন্নতি হইলেই ব্হিরঙ্গ উন্নতি সাধিত হইবে। 

যদি আমা জগতের ইতিহ!সের সাক্ষ্য গ্রহণ করি তাহা হইলেও আমর! সেই একই 


বৈশাখ, ১৩৩১1 ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ১৩ 


উত্তর পাব | আমর। দেখিব মানুবের বাক্তিগতভাব ও চিস্তাব বিকাশ সমাজের পক্ষেও লাভজনক 
হইয়াছে; আবার সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তারও বিকাশ ভইয়াছে। তবে 
কখনও বা একটি কখনও বা অন্ঠটি প্রাধাগ্ঠ লাভ করিয়াছে এবং সেই সেই যুগের উপর একটা 
বিশেষ ছাপ দিয়া গিয়াছে। কখন৭ বা প্রথমটি বিকাশ প্রাপ্ত হইবার অনেক 
কাল পরে সনম্ব বাধা অতিক্রম করিয়।। সহজ প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া তবে সমাজে 
সভাতার দ্বিতীয় অঙ্গটি পুষ্টিপাভ করিতে মমর্থ হইয়াছে, এবং পুষ্টিলাভ করিয়া সভ্যতাকে 
সর্ববাঙ্গ সম্পর্ণ করিতে সমর্থ হইযাছে ৷ কিন্তু যদি শঙ্ষভাঁবে তলাঈয়! দেখ! যায় তাহা হইলে 
এই উভয় প্রকাবের উন্নতির মধো বে যোগন্ত্র আাছে তাহা আবিষ্কার করা মায়। 
বিধির বিধানে গতি সঙ্ক পীমাব মধ্যে আবদ্ধ নহে । সে কল্য যে বাজ বপন করিযাছে, অগ্যই 
তাঁহার ফল ফপাইবার জন্ ব্স্ত নভে । ফল তাহার নিদ্দিঈ সময়ে ফলিবেই, হয়ত শত শত 
বব অতিবাহিত হইবার পুর্বে নগ্ন । নিধাহাব নিকট সময়ে কোন মুলা নাই | সময়ের 
দরত্ব াহ।র নিকট তুচ্ছ, এক এক পদক্ষেপে কত কত যুগ অতিক্রান্ত হইয়। যায় | খুষ্টধশ্ 
নান্নষের নৈতিক ও ধন্মজীবন নৃতন উত্প্রাণন। আনিয়। দ্রিবার ক শতাব্দী পরে, কত অসংখা 
ঘটন।র পরে, তবে মান্ুষেৰ সামাজিক জীবনে লই উত্প্র।ণন্ার যথোপযুক্ত ফল ফলিল | কিন্তু 
তাই বলিয়। এই ফল যে সে ফলাইতে পারে নাহ, তাহা কে বলিবে? 

যদি ইতিভাঁদ ছাঁড়িয়। সভ্যতার এ দুই অঙ্গের গ্রক্কৃতি পর্যালোচন। কর! মায় তাঁভা 
হইলেও আমর! সেই একই সিদ্ধান্ত পাঈব। যখন অন্তরের মধ্যে একট। পরিবর্তন সংঘটিত 
হয়, যখন মানুষ নৃতন কোন্‌ একট! ভাব ব। গুণ বা বৃত্তি লাভ করে, এক কথায় যখন তাহার 
বাক্তিগত সতত! পুট্টলাভি করে, তথন মা কি চার সে কি অভাব বোধ করে? পেচায় 
তাহার নুতন ভাব চতুষ্পার্শস্থ মানবরুন্দেণ নধো ছড়াইয়া দিতে সেচার তাহার অন্তরের 
বস্তকে বাহিবের জগতে বাশুন প্রতিষ্টা দূতে । বখনই ম'নুন নৃতন কিছু পায়, যখনই 
ত|ভাঁর অন্তরে বিশ্ব'স ভয় যে তাহার একট! “তন পরিণতি লাভ হয়ছে, তর্খমঈ পে সেটিকে 
নিজশ্ব কবিয়। ভাবে। 

তাহার নিজের জীবনে পে যে নৃতন পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা অন্যের মধ সঞ্চারিত 
করিয়া দিবার জঙ্ত সে একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা অনুভব কবে। এই প্রেরণা হইতেই বড় 
বড় সংস্কারকের আবি হয়। বে সকল শক্তিমান পুরুষ নিজে রূপান্তরিত হুইয়! জগতের 
রূপাস্তরসাধন করিয়াছেন, তাঁহাঁবা একমত এই অভাববোধের দ্বাবা্ প্রেরিত ৪ চালিত 
হইয়। কা্ধ্য করিয়াছেন। 

আবাঁর ধরুন সমাঁঞ্জে একট বিপ্লব, একট] আমূল পরিবর্তন মাধিত হইয়াছে। 
সমাজব্যবস্থা এখন পৃর্বাপেক্ষা স্ুনিয়গ্ত্রিত; সম্পত্তি ও অধিকার এৰন্‌ পুর্ব্বাপেক্ষা সমান 
ভবে সমাজে সর্ধত্র বণ্টিত; অর্থাৎ এখন মানুষের শানন বাবস্থায়। পরম্পর ব্যবহার গ্টীয় 
ধর্ম ও দয়াধর্ম্মের আধিপতা প্রতিহত হইয়াছে । আপনার! কি মনে করেন সমাজের এই 
উন্নতি, মানন জীবনের বাহ্ব্যাপারের এই সংস্কার, মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের, মানুষের 
মনুখ্যত্ের উপবর কোন প্রভাব বিস্তার করে না? প্রাচীল প্রথা, প্রাচীন দৃষ্টান্ত, মহৎ 


১৪ নব্যভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম নংখ্য। 


আদর্শের প্রভ।ব সম্বন্ধে যাভা কিছু বলা ভয়, তাহ! কি এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, 
যে বাহৃজগতে কল্যাণ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্তজগতেও কল্য।ণ ও ম্ুনীতি 
প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজে গ্যায়ধর্খের প্রতিষ্ঠা হইলে মানুষের অস্থরেও ভ্যয়ধন্মের গ্রতিষ্ঠা হয়, 
অন্তরের দ্বাবা যেমন বহিরঙ্গ সংস্কৃত হয়, বহিরঙ্গের ছ।রা। ডেমনি অন্তরঙ্গের সংস্কাব নাধিত 
হয়, অর্থাৎ সভ্যতার ছুই অঙ্গ পরম্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ? এ ছুই অঙ্গের বিকাশের মধ্যে বনু 
শতাব্দীর, বন্থ বাঁধাবিপত্তির ব্যবধ!ন থাকিতে পারে, একটি অপরটি সহিত যুক্ত হইবার 
পুর্বে সহম্র রূপে রূপান্তরিত হইতে পাবে, কিন্তু শীঘ্বই হউক বিলম্বেই হ্টক তাঁহারা 
পরস্পরের সভিত মিলিত হইবেই হইবে | ইহাঈ তাভাদের ধন্ম ও গ্রাকৃতি, ইহাই ইতিহাসের 
প্রধান তথ), ইনাই মানব জাতির সহজ সংঙ্ক।র। 

এখন বোধ হয় সভ্যতা সদ্বন্ধে আমদের ধরণা অনেকটা পরিস্বাঁর কর! গিয়াছে । 
স্্যতা কাহাকে বলে, ভাতা সীমা কতটুকু, সভভাতসেম্পকায় এইরূপ প্রধান প্রধান মৌলিক 
প্রশ্নগুলি একরূপ মোটামুটি আলোচন। কর! গ্রিয়াছে। এইখানে আমরা আর একটি প্রশ্ন 
তুলিব। প্রশ্নটি ইতিহ!সের প্রশ্ন নভে, এট এটি দার্শনিক সমন্তা। এ সমস্তার সন্তেষজনক 
সমাধান ভয় ত মনৰ বৃদ্ধির মহাতি, কিন্তু পাদ পদে আমাদিগকে এইরূপ সমন্তার একট। 
না একটা সমাধান করিয়। লইতে হয়, নচেৎ জীবনপথে অগ্রদর হওয়া ধায় না| 

সন্াতার ঘে দুইটি 'ঙ্গের কথ! বলা হইল, হহার মধ্যে কোন্টি উদ্দেগ্ত, কোনটি 
উপায়; কোন্টি মুখা, কে(ন্টী গৌণ? মানুষ কি সামাজিক উন্নতির জন্তই, এহিকজীবনের 
সুখশাস্তির জন্তঈ নিজের অস্তবুত্তি গুলির বিকাশ সাধন করে? না, সমীজ কেবল মানুষের 
বাক্তিগত সত্তার, মানুষের অন্তরৃত্বিগুলিৰ 1বকাশ, প.রপুষ্টি ও স্বচ্ছন্দলীলার ক্ষেত্র মাত্র? 
অর্থাৎ মানুষ সমাজের দাস, না সমাজ নানুষের দস ৮ এ প্রশ্নের উত্তর পাইলে তবে জামর। 
বুঝিতে পারিব মানবজীবনের রম পাঁরণাঁও পমাজেখ গপ্তীর মধ্যেই আবদ্ধ কি না|) মমাজের 
সেবাতেই মানুষের সমস্ত নিজস্ব 'নঃশোযত হ্হযা যাব, না, ইত ছ|ড়া মানুষের আব9 কিছু 
এমন অমূল্য সম্পর্দ আছে যাঁং পাথিব জীবন হইতে শ্রেষ্ট । 

বন্ধুবর বোয়াইয়ে কোলার (1২০০: 00112) তাহার নিজের বিশ্বাস অনুসারে 
এই গ্রশ্বের একট। মমাধান করিয়া দিয়াছেন) তিনি ধর্মদোহ অপরাধ আইন 
সন্বন্ধে যে বর্তৃতা করিয়াছেন তাহতে বলিয়াছেন £--বিভিন্ন মানব সমাজ এই খুাথবাতে 
জন্মগ্রহণ করে, জাবন ধারণ করে ও জীবন বিসর্জন করে; পৃথিবীতেই তাহার। চরম 
পরিণতি লাভ করে। কিন্তু হার! সম্পূর্ণ মানুষকে ধরিয়। রাখি পারে না। সমাজের 
ক!ধ্যে নিজের শক্তিসামধ্য নিয়োজিত করিবার পর তাহার সর্বশ্রেষ্ট। তাহীর মহত্বম অংণটুকু 
তাহার সব্বোচ্চ মনোবৃত্তিগুলি অবশিষ্ট রহিয়া যায়। এই সকল অন্তর্বা্তগুলির চচ্চদ্ধার। 
দে ভগবানের দিকে, পরলোকের দিকে? এক মনৃশ্ত জগতে অজ্ঞাত আনন্দের দিকে উন্নীত হয় 1” 

আমি একথার উপর আর কিছু বলিব না। আমি স্বাধীন ভাবে এ প্রশ্নের বিচারেও 
প্রবৃত্ত হইব না। আমি প্রশ্নট উত্থাপন কবিয়াই সম্থষ্ট।) সভ্যতার ইতিহাসে এ প্রশ্নট মা 
মাঝে উঠে। সহাতাৰ ইতিগাস যখন সম্পূর্ণ হয়। যখন আমাদের এহিক জীবন সবে 


বৈশাখ, ১৩৩১] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ১৫ 


আর কিছু বলিবাঁর থাকে না, মানুষ তখন জিজ্ঞ!সা না করিয়া থাকিতে পারে না যে ইহাঁতেই 
কি সব শেষ হইল, এইখানেই কি মানবজীবনের চরম পরিণতি? সভ্যতার ইতিহাস 
আমাদিগকে যে সকল সমস্তাঁর সম্মুখীন করিয়া দেয়,ইহাই তাহার শেষ প্রশ্ন, ইহাই চবম 
সমন্তা । সমস্তাটির স্থান ও গুরুত্ব নির্দেশ করিয়াই মামার পক্ষে যথেষ্ট হইল মান করি। 

এপর্য্যস্ত যাঁছ। বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে সভ্যতার ইতিহাস দুই বিভিন্ন 
প্রপাঁগাতে, ছুই ধিভিন্ন প্রকাব উপাদান লইয়া, ছই বিভিন্ন দিক হইতে আলোচিত হইতে 
পারে। ইতিহাসিক কোন নি্দিষ্ট যুগ বা যুগপরম্পর! ধরিয়া, কন নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে 
মানবচিত্তের অন্তরতম প্রদেশে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন , তিনি মানুষের অন্তরে যত কিছু 
রূপান্তর, যত কিছু বিপ্লুৰ ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিতে পারেন, চিত্রিত ও বিবুত করিতে 
পারেন, এবং অবশেষে এইরূপে সেই দেশের ও সেই যুগেব সভ্যতা এক ইতিহাস পাইতে 
পারেন। তিনি অন্ধ এক প্রণালীও অবলঘ্ঘন করিতে পারেন। মানুষের অন্তরঙ্গ 
সত্তার মধো প্রবেশ না করিয়া তিনি বহিঃসমাজের মধো আপনার স্থান লইতে পারেন। 
স্বতন্ত্র ২ ব্যক্তির চিন্তা ও ভাঁবের বিচিত্র পরিবর্তনের বিবরণ প্রদান না করিয়া তিনি 
বাঁ ঘটনার, সামজিক অবস্থার পরিবর্নেব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে পারেন । সভ্যতার 
এই ছুই প্রক।রের ইতিহাস পরম্পর ঘনিষ্ঠ সন্বঞ্ধে আবদ্ধ; ইরা! পরস্পরের প্রতিবিষ্ব স্বরূপ । 
অথচ ইহাদ্িগকে পৃথক্‌ করিয়া দেখ যায়; হয় ত পৃথক করাই উচিত, কারণ এইরূপে 
উভয় ইতিহাচসর বিস্তৃত ও পরিষ্কার আলোচনা হইতে পারে। আমি বর্তমান গ্রন্থে 
সভ্যতার অন্তরঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব এ।। আমি বাঁহঘটনা লইয়া, দৃণ্তমান জগৎ লইয়া 
সমাজ লইয়া আলোচনা করিতে চাই। 

আমরা প্রথমে আধুনিক ইউরোপীয় সভাতার শৈশবাবস্থায়, রোমীয় সাআাজোর অধঃ- 
পতনের যুগে ইউরোপীয় সভাতার সমস্ত উপাদান গুলি অনুষন্ধান করিতে চাই | সেই সুবিশাল 

₹সম্ত,পের মধ্যে সমাজের কি অবস্থা ছিল তাহা মনোনিবেশপুব্বক গ্ষণা করিতে চাই। 

সেখান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সে গুলি পাশপাশি সাঁজাইতে চেষ্টা করিব । পরেসে 
গুলিকে গতি দান করিয়। পরবর্তী পঞ্চদশ শতীব্দীর ম্ধা দিয়! তাহাদের বিচিজ্র গতিপর্থ 
অনুমরণ করিয়। ধাইতে চাই । 

আমার বিশ্বাস এই অ!লোচনায় কিয়দ্দর অগ্রসর হইলেই আমাদের দৃঢ় ধারণ! হইবে 
যে সভ্যতা এখনও অপরিণত বয়স্ক, জগতে সভ্যতার জীবনলীল৷ অবসানোম্থুখ হইতে 
এখনও বনু বিলন্ষ আছে। মানবচিস্তাী এখনও যথাঁসম্তব বিকাঁশ লাভ করে নাই | মানব 
জ।তির ভবিষ্যৎ পরিণতির সমগ্র ধারণ করিতে এখনও বহু বিলম্ব। প্রত্যেকে যদি নিজের 
মনের সর্বোচ্চ আদশের সঙ্গে বাস্তব জগতের তুলনা, করিয়! দেখি, তাহা হইলেই স্পষ্ট ধারণ! 
হইবে যে সভ্যতা) ও সমাজ বাস্তবিকপক্ষে এখন অত্যন্ত শিশু; বুঝিতে পাবিৰ যে যদ্দিও 
তাহারা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়৷ আসিয়াছে, শথাপি তাহাদের গন্তব্পথের তুলনায় 
সে দৈর্ঘ্য নিতান্ত তুচ্ছ। তাহাতে আমাদের বিষণ হইবার কোনই কারণ নাই। আমি 
যখন গত পঞ্চদশশতান্দীব্যাণী ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান প্রধ।ন ঘটনাবলী 


রড নব্যভারত | দ্বিত্বারিংশ খণ্ড) ১ম সংখ্যা 


আপনাদের সমর্গে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব, তখন দেখিতে পাইবেন আমাদের 
সময় পর্যন্তও কি সাঁমাজিক ব্যপারে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, মগধকে কত পরিশ্রম, কত চেষ্টা 
করিতে হইয়াছে, কত ঝঞ্চ বিপ্লব অতিক্রম করিতে শউযাছে। এই সময়ের মধো মানব 
সম।জকে যেমন র্লেশ পাইতে হইয়াছে, মানবাজ্ম/(কেগ সেইরূপ ইৎ্পীড়ন সহা করিতে 
হইয়াছে । 'লাঁপনাঁবা দেখিবেন যে কেবল আধুনিক যুগেই নানুষের মন কতকটা শাস্তি ও 
শৃঙ্খলার আভাস পাইয়াছে । সমাজ সম্বদ্ধে৪ও সেই একই কথ।)। সমাঁজ ঘ প্রভূত উন্নৃতি 
লাভ করিয়াছে তাঁভাতে সন্দেহ নাই। পুর্সের সঙ্গে তুলনায় সমাজ হইতে এখন অন্থায় 
ও উদ্বেগ অনেক পরিমাণে তিরোহিত ভইয়াছে। কিন্ত আমাদের সাবধান হএয়। উচিত, 
যেন নিজেদের উন্নতি ও সুখ-্বাচ্ছিন্দ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা অহঙ্কার ও আলগন্তের 
কবলে নিপতিত না হই। আমাদের মানসিক উন্নতিতে অতিমান্র বিশ্বাস স্থাপন করিষা 
আমর! যেন আধুনিক কালের অনায়াসলন্ধ বিলাস ৪ শান্তিতে আপনাদের মন্তষ্যত্ব হারাইয়া 
না ফেলি। 

আমাদের অন্তরের অ।কাঙ্খা উদ্দাম ও গ্রাবল হইয়। উঠিভেছে, কিন্তু কার্যাকালে 
আমরা হতাশ হইয়। পড়ি, উগ্মের একান্ত অভাব ভইযা পড়ে। আমাদের এই দুই 
চরিতব্রগত দৌঁষ যেন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া না ফোলে। আমরা যেন পুর্ব তইতে 
আমাদের শক্তি, জ্ঞান ৪ যোগ্যতায় যথার্থ পরিমাপ লইয়! প্রস্তুত হইয়। থাকি । যেন 
আমাদের সাধাতাত কোন বাঞ্চা বা ছুরাকাঙ্খা আমাদিগকে উন্মত না করিদা 
তোলে । 

অনেক সময আমাদের দ্ুরাকাঙ্খ! চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা হ্যাঁয়। ধন্ম, সতা 
সমস্তই উপেক্ষা করিতে প্রস্তত হই। অথচ পৃব্বকাঁলের বব্রসুদভ উদ্যম বা কর্শঠতা 
আমাদের নাই। এইরূপ আমানের বর্তমানের যে উন্নতি লইয়া গব্ব করি, সেই 
উন্নতির মুলে যেন আমরা কুঠ)রাঘাত না করি। স্যায়পরতা, বিধিপরতন্ত্রতা, গ্রক।স্তত। 
ও স্বাধীনতা--আমাদের সভাতার এই কয়েকটি মূলমন্ত্র যেন আমর! সুদৃঢভাবে অবিচলিত 
নিষ্ঠার সহিত ধরিয়া রাখি। একথা যেন আমরা মনে রাখি যে আমরা যেমন সমস্ত ব্যাপার 
স্বাধীনভাবে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই, সেইরূপ আমাদ্দের আচরণের উপবও 
জগতের দৃষ্টি রহিয়াছে । যথা সময়ে আমর এই ধিষয় আলোচনা করিব। 


ভরীরবীক্্র নারায়ণ ঘোষ । 


পাপী পা শে কপি পিল 


তরল বায়ু 


বাঁধু জিনিযটির প্রকৃত স্বরূপ অনেকেই অবগত নন। এই রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন 
পদার্থটির অস্তিত্ব সন্বন্ধেও হস্ত অনেকে সংশষ প্রকাশ করিতেন, যদি ইহ। প্রবল বটিকারূপে 
মাঝে মাঝে আবিভূতি হইয়া ঘর বাড়ী গাছপালা ভাঙ্গিয়া ও নদীপথে তরী, জাহাজ ও 
বাম্পীয়পোত ইত্যাদিকে জলমগ্ন করিয়া তাহীব অসাধারণ প্রতাপ আমাদিগকে অনুভব 
করিতে না দিত। মানুষ প্বভাঁবতঃ রূপেব উপাঁক; আকারবিহীন অরূপের কল্পনা বা 
ধ্যান ভাহাঁব পক্ষে সহজসিদ্ধ নয়; কাজেই এই নিরাকার বাধু জিন্ষটির প্রকৃত স্বভাব 
বা ধর্ম আবিষ্কার করিতে প্রাচীন বসায়নবিদ অগ্রণী মনীধিগণেরও অনেক বেগ পাইতে 
হইয়াছিল, নানাবিধ ভ্রমাত্মক তত্ব ইহার সন্বন্ধে প্রচাধিত ও প্রচলিত হওয়ার পর, মাত্র 
১৭৭৪ খুঃ 'অবে আধুনিক বসাযনীবিগ্ভ।ব জন্মদাতা মহামতি লেভইশিয়ার (1.2 015161) 
তাহার বিখ্যাত পবীক্ষার ফলে ইহার প্রকৃত স্বপূপ আবিষ্কার করেন। এই গোপন বহস্তের 
প্রকাশ হওয়ার পরেই বসায়নীবিষ্ভা চরম দত্যের অভিমুখে ভড়িৎবেগে অগ্রসর হইয়! 
আসিতেছে । যদিও বায়ু জিনিষটিকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু ইহাই আমাদের জীবনের 
প্রধান সম্বল, খান্তের অভাঁবে মানুষকে প্রায় ৮০1৯০ দিন অবধি বাচিয়া থাকিতে দেখ! 
গিয়াছে, জলেব অভাবেও পিপাসী মাঁনবকে কয়েক ঘণ্টা বাচিয়। থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু 
বাযুর অভাবে ৫ মিনিট কাঁলও বাচিয়া থাকা তাহার পঙ্গে অসম্ভব, আমরা অ১রহই 
নাকের ভিতর দিয়া দেহাভ্যন্তরে এই বাঁধু গ্রহণ করিতেছি, যদি কেহ আঙ্গুলে সাহায্যে 
নাক ছুট বন্ধ করিয়া রাখেন, আমাদের দেহব ক্ষার জন্ত বাঁুব একান্ত আবশ্তকঝত। সম্বন্ধে তীহার 
আর কোন সন্দেহ থাকিৰে না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন এই বায়ই আবার শব্ধ 
তরঙ্গের বাহক, ইহাব অভাবে আমরা কোনও শব শুনিতে পাইতাম না; সঙ্গীতের মধুর 
আস্বা্ গ্রহণে আমরা অক্ষম হইতাম এমনকি একে অন্তের কথাও শুনিতে পাইতাম না, 
ফলে এই শব্দময় জগতে এক নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা অচল ভাবে বিরাজ করিত । 

এই বায়ুরই প্রচণ্ড ঝটিকা রূপে বিস্মিত ও ভীত হইয়া আমদের পূর্ব্বপুকুষেরা ইহাকে 
দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। এমন কি এখনও মহাবীর পবনতনয় শ্রীরাম চন্দ্রের বরে 
অমরত্ব লাভ করিয়া উত্তরপশ্চিম ভারতে পুজা পাইয়া আমিতেছেন ৷ প্রাচীন বৈজ্ঞানিক 
পর্তিতগণের মতে ইহা পঞ্চভুতের অন্তভূতি, এবং সৃষ্ট জগতের একটি প্রধান মৌলিক 
উপ|দানকূপে গণ্য ভইয়াছে, এই গেল ইনার প্রথম জীবনের কাহিনী । 

লেভইশিয়ারের পুর্বববর্থীকাঁলে বাঁয় একটি মৌলিক পদার্থ বলিয়াই গণ্য হইত, কিন্তু 
লেভইশিয়ার যখন ইহার প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কাব কবিলেন তখন দেখা গেল ইহা অগ্জান 
(০4৪0) ও বঙ্গারজাঁন (075:0858) নামক ছুট বিভিন্ন পদার্থের স"মিশ্রণে উদ্ভুত, 
শেষোক্ত পদার্থ ছটীও বায়ুর মত্ত বূপরসগন্ধ ও অবয়বহীন। এই বায়ু ৃষ্ট জগতের চতুর্দিকে 
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৫* মাইল উর্ধে অবধি ঝেষ্টনী স্বরূপ রহিয়াছে, ইহাঁতেই প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়। ইনার 
প্রথম উপ|দান অগ্্জানই প্রাণীর দেহরক্ষা করে; ইহাই নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রাণী 
তাহার দেহাভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন করে। দ্বিতীয় উপাদান যবক্ষারজান ইহার 
সহিত মিশ্রিত থাকিয়া প্রাণী দেহের উপর অল্জানের ব্রিয়াকে মুদ্ুভাব ও সমতা প্রদান 
করে, নতুবা একমাত্র অগ্জানের ক্রিয়ার প্রথরতাঁয় অতাধিক আনন্দ ও বীর্য্যোৎসাহে 
প্রাণীগণের দেহ যঙ্্টী অচিরেই বিকল হইয়! ষাইত। অম্ন্জানের উপস্থিতির দরুণই আমরা 
অগ্নি প্রজ্ঞালন করিতে সঙ্গম হইয়াছি ; কারণ অয়জানের অভাবে কোন জিনিষ জলিতে 
পারে না, এহ খানেও বায়ুর যবঙ্গারজ|ন তমজানের ওখর কজ্রয়াকে সমতা পাশ কবে। 
তাহা না হইলে কোন আকন্মিক কবণে সমস্ত জগত পুড়িয় ছারখার হইয়া যাইত 1 এতদ্বাতাত 
যখনশরজান উদ্ভিদের দেইরক্ষার9 সভাঘতা করে; স্ুতর।ং আমরা দেখিতে পাই বায়ু পদ্দার্থটার 
অতাঁবে জীব জগতের অস্তিত্ব সন্তুব হইত ন1। 

এখন প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের দিকে মনোযোগ করা যাক । আমাদের 
বিষয় “তরল বায়ু”। “তরল খায়” শব্দটিব অর্থ গ্রহণ করিতে হহলে বায়, পদ্থটির স্বাভাবিক 
ও সাধ।রণ ধন্ম সম্বন্ধে কিছু জন লাভ কর। আবপ্তকঃ আমরা ইতস্তত; হ্থষ্টজগতের ম্ধা 
যে সমস্ত জিনিষ দেখিতে পাই তাহাদিগকে “পদ।র্থ* নামে অভিহিত করা খর । এই সকল 
পদ্দার্থকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ধিভ।গ করা হইয়! থাকে । প্রথম শ্রেণীর পদর্থ সমূহ 
স্বকীয় অবয়ববিশিষ্ট ; ইহারা ইহাদের অবরধ ও অধিকারস্থান বাহাশক্তির প্রভাব ভিন্ন 
কখনও আপ ন! হইতে পর্রিবর্তন করেন; ; যথা-_মাটাগ ঢেলা, লোহার পিও, পিতলের থলা, 
রূপার টাকা, মিশির দানা, মার্ষেল পাথরের টুকরা, বরফের খণ্ড, গন্ধকের দান ইত্যাদি, 
দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ্দাথ সমূহের কে।ন স্বকীয় অখয়ব থা আকার নাই। বখন থে আধার বা 
পাত্রে ইহাদ্দের রাখা হয়, সে আধার বা পাঞ্রের আকারই ইহ।র! ধারণ করে, ইহার! সাধারণতঃ 
চঞ্চল এবং অবকাঁশ পাইলেই চারিদিকে গড়াইয়| যায়, পাত্রেব কে।থায়ও ছিদ্র পাইলে উহাব 
মধ্য দিয়া ইহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু উর্ধাদ্িকে ইহারা আপন হইতে উঠিতে 
পারে না, উপ্ণাহরণ যথা-_জল, সরিষার তৈল, ছুপ্ধ, সুরা, মধু, পারদ ইত্যাদি | তৃতীয় শ্রেণীর 
দ্রব্য সমৃহেরও কোন স্বকীয় অবয়ব নাই। ইহার! অত্ন্ত চঞ্চল ও গতিশীল, ইহাদের 
একস্থানে আবদ্ধ কৰিয়! রাখা সহজ নহে, উদ্দে, অধে দক্ষিণে ও বামে ইহারা অনবরত 
চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায় । কোঁন ভ'গ্ডে ইহাদের আবদ্ধ করিয়। রাখিলে ইহারা ভাণ্ডের সমস্ত 
স্থান অধিকাঁ করিয়া বসে ; এবং রন্ধ পাইলে এ পথে তৎক্ষণাৎ ছুটিঘ। পালায় । ইহাদের গতি 
সর্বত্র, ইছাঁরা সবাই স্পশগুণহীন, উদাহরণ যথ| £-_বাঁযু, জলীয় বাষ্প যাহ| জল গরম করিলে 
উত্থিত হয়, ধোয়া, কোল্গ্যস বা জ।লানী গা।স যাহ! করলা পুড়িযা তৈয়ার হয়, এসিটিলিন 
(4০৫6515) গ্যাস যাহ। এখন গ্রামে উতৎদব|দিতে জালান হয়, গন্ধকাশ্নগ্যাস যাহাঁর উতৎ্বট 
গন্ধ গন্ধক পোড়াইলে পাওয়া যাঁয়। 22151) £45 যাহ জলা জমী হইতে উত্থিত হয় এবং যাহা 
অগ্রসংস্পশে দপ, করিয়া জলিয়া উঠে ; হত্যাদি। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, পদার্থসমূহের 
এরূপ বিডি্তার কারণ কি? কি কারণে তাহারা এরূপ বিভিন্নধর্মীবলম্বী হয়? ইহার 
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উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে অণুপরমাপুব।দের কিঞ্চিৎ আলে।চনা। করিতে হয়। বহু পরী 
৪ গবেষণার ফলে ইহা! স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পদ মাত্রেই ক্ষুদ ক্ষুদ্র অনুর সমবায়ে গঠিত । এই 
জণুও আবার এক বা ততে!ধিক পরম।ণ্র লমষি । আমরা এখনে অণুতত্বসদন্ধেই শুধু জাল, 
চন। করিব) ত]|হাতেই আ|মান্দের আলে]চ্য বিষয়ের জটিলতা ব্যাখ্য। করিতে পাবিব! আমর 
দেশ্িযাছি পদার্থরূপ হমারতের এক একখানি হষ্টক এক একটি অপু। তবে এই অদুগুলি 
অত্যন্ত চঞ্চল। একটু ত।প পাইলেই ইহাঝ ইতস্ততঃ ছুটিয়। বেড়াতে চাহে, এবং শৈত্য ধিক্যে 
আবার একত্র জড়ীভূত হইযা যায়। উপথে যে তিন শ্রেণীর পদার্থের বিষয় বল। হইল পতের! 
উহ্াদ্দের যথ! ক্রমে নামকরণ করিয়াছেন-_কঠিন পদ্দীর্ঘ (১০110), তরল পদাথ (1105195 ) 
এবং মারুত পদার্থ (985) | আমাদের খায়ু একটি মারুত পদার্থ । এখন অণুর স্বাভাবিক 
ধন্ম হইতেই এই তিন প্রকার পদাথের খিভিন্নতার কারণ আমরা সহজেই বুঝিতে পাৰিব, 
প্রথমতঃ যারুত পদার্থে বিষয় আলে।চণা করা যাক । এই জাতীয় পদার্থের অণুসমূহ একে 
অন্ধ হইতে দূরে অবস্থিত এবং এই ব্যবধান হেতু তাহাদের পরম্পবের মধ্যে আকর্ষণ শক্তির 
প্রভাব খুব ক্ষীণ, ফলে অণুসমূহ তাহাদের নিজ ধর্মগুণে চারিদিকে অপাধ্য শিশুর দলেব 
মত ছুটিয়া বেড়ায়। 

তরল পদার্থের 'অণুসমূহের মধ্যে বাখধান মারুত পদার্থ হইতে কিছু কম। ফলে পরস্পরের 
স্বধ্যে আকর্ষণ শক্তি কিছু জাগিএ উঠে, এই অবস্থায় অণ্লমূত তাহাদের চিরচঞ্চলত। 
সন্বেও একে অন্তকে ছড়াইয়! বহুদূর যাইণে পারে না। যাইবার সুষে!গ ঘটলেও পরস্পরের 
আকর্ষণে মবাই পিপীলিকর দলের মত একসঙ্গে ছুটিতে থাকে । এই জন্তই তাহারা মাধ্যা- 
কষণের শক্তি অতিক্রম করিষা সবাই একসঙ্গে উদ্ধ উঠিতে পাবে না, প্ষশ্পরের আকর্ষণ 
শক্তি তাহাদের চঞ্চলতাঁকে কথঞ্চিৎ খব্ন কারয়! র।খিযাছে। 

কঠিন পদার্থের অণুসমুহের মধো পরম্পব ব্যবধন আরও কম। ফলে তাহাদের 
মধো পরস্পর আকর্ষণ শক্তিব প্রভাব খুব প্রবল, অথুসমুহের চিরচঞ্চলতা এখানে আকর্ষণ 
শক্তির নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত, ক|জেই কঠিন পদ।র্থের অগুসমূহ একে অন্থকে ছাঁড়াইয়া 
যে পথ চলিতে পারে তাহা অতি নগণ্য। এখানে অথুসমহ সেনাপতির আদেশে বুহবন্ধ। 
সেনাদলেব মত যে যাহার যথাযোগ্য স্থান প্রায় 'অধিকাঁর কবিয়া দাড়াইয়া থাকে, সুতরাং 
ইভারা ইহাদের স্বকীঘ অবয়ব অক্ষুপ্ণ রাখিতে পারে। 

এমন কেহও জিজ্ঞাল! করিতে পাঁরেন মারুত পদার্থকে যথাক্রমে তরল ও কঠিন 
পদর্থে এবং কঠিন পদ্দার্থকে যথাক্রমে তবল ও মারুত পদে পরিণত করা যাইতে পারে 
কিনা? এইরূপ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক । আমর! দেখিয়াছি অথুসমূভধের চঞ্চলতার মাত্রা ও 
আকর্ষণ শক্তির হ্রাস্বৃদ্ধির উপর পদার্থেধ ত্রিবিধ অবস্থ। নির্ভর করে। এবং যে সব 
বহিঃশক্তির বলে এই চঞ্চনতা ও আকর্ষণ শক্তির হাস বৃদ্ধি থটে সেই সমস্ত শক্তির প্রতাব 
এষ্ট অগুসমূহের উপর রীতিমতে প্রয়োগ কৰিলে অণুসমবায়ে গঠিত পদার্থের অবস্থান্তব অবশ্ঠ- 
স্তাবী। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় উত্তপাধিকোো অথ্সমূহেব চঞ্চলত। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
এবং শৈত্যাধিক্যে তাহ! জুমশঃ কমিতে থাকে উঞ্চনত। বাড়িলেই তাঁহার পরস্পরের আকর্ষণ 


২০ নব্যভীরত [ দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


শক্তিকে ছাড়াইতে ব| অতিক্রম কবিতে পারে, স্থৃতরাং উত্তাপের সাহায্যে কঠিন পদীর্থকে 
তরঙ্গ এবং তরল পদার্থকে মারুতে পরিণত করা যাইতে পারে; অথবা শৈত্যাধিক্যে মারুত 
পদার্থকে তরল এব” তরল পদার্থকে কঠিনে পরিণত কর! যায । আবার পরীক্ষা ইহাও দেখা 
গিয়াছে যে বাঠিব্রে চাপের প্রভাবে মাকতপদার্থেব স্থানাধিকারকে মন্বীর্ণ করা যাইতে 
পরে, কাঁজেই অণ্সমেহব ইতস্ততঃ গতি বাধাপ্রাপ্ত হয এবং তাহাদের পরস্পরের মধো 
বাবধান কমিধা যায়, ফলে আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়, সুতরাং চাপাধিকো মারুত পদার্থকে 
তরালে পরিণত করিপার স্থযোগ ঘটে। 

জল পদার্থটিকে আমবা ব্রিবিধ অবস্থাতেই সর্বদা! দেখিতে পাই, বরফরূপে ইহা 
কঠিন; জলরূপে তরল এবং জলীয় বাম্পরণে ইহা মারুত পদার্থ। কঠিন বরফ খণ্ডকে 
গরম করিলেই তবল হইয়া পড়ে; এবং তরল জলকে 'শাগুণেৰ উপর ফুটাইয়! তূলিলেই 
উহ| ব[ণ্পে পরিণত হয়। অন্যদ্দিকে আবার জলীয় বাস্পকে যদ্দি ঠাণ্ডা কর! হয় উহা 
শিশির বিন্দুরূপে আবার তরঙ্গ জল হইয়া! পড়ে; এবং এই তরল জঙ়্ই ঠাণ্ডায় জমিয়। 
কঠিন বরফ হইয়া পড়ে । স্থতরাং একই পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা ইহার অন্তর্গত তাঁপের 
স্বাস বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, বাহির হইতে তাপ দিঘ! ইহার অন্তর্গত তাপকে বাঁড়াইয়! 
দিলে অগুগণের চঞ্চলত। বৃদ্ধি পায় এবং কঠিন পদাঁর্থেব তবল ও মাকুত অবস্থা পরিণতির 
স্থযোগ ঘটে । অন্তদ্িকে তেমন বাহিরের টৈত্যে যদি ইহার অন্তর্গত তাপকে নিষ্কাশিত 
করা যায়, তাহ! হইলে অণ্ব চঞ্চলতা হাস পাইয়। আকর্ষণ শক্তির ক্রিযা প্রবল হইযা পড়ে, 
ফলে মারুত পদার্থের তবল ও কঠিন অবস্থায় পরিণতিব সহ[যতা হয়। 

প্রবন্ধের শিরোনামায় “তরল বায়ু” দেখিয়া হয়তঃ অনেকে প্রথম ইহার অর্থগ্রহণে 
সঙ্গম হন নাই। এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন ষে আমার্দের এই রূপ-রস-গপ্ধ 9 অবয়ব- 
হীন বাযুরূপ মারুত পদার্থকেও জলের মত তরল পদার্থে পরিণত করা কিছুই আশ্চর্য 
বা অসম্ভব নহে। এখন এই বায়ুকে কিরূপে তরল কর! হইয়াছে তাহারই বিস্ময়কর 
কাহিনী এখানে বিবৃত করিব। 

প্রথমত? ক্রমশঃ চাপের মাত্র। বাড়াইয়! বাঁযু বা তাহার একতম উপাদ।ন অস্রজানকে 
তরলীভূত করিবার প্রম্াস হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
(7278095) ফ্যারাডে, বারথেলো (861:605196) এবং নেটেরার ( ৪ 6৮51০:) এইরূপ 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে বাযু বা তাহার উপাদান অল্পজানকে তরল কত্ধিবাঁর চেষ্টা করিয়া বিফল 
মনোবথ হন, কিন্তু অন্যবিধ অনেক প্রকার মারুত' পদার্থকে কেবল এইরূপ একমাত্র চাপের 
প্রভাবেই তরলীভূত করিতে তাহাগ! সমর্থ হুইয়াছিলেন, ফলে ফ্যারাডে প্রথম সিদ্ধান্ত 
করিলেন যে বায়ু ও তাহার উপদানদ্বয় চিরমারুত পদার্থ । ইছার। সর্বাবস্থাতেই মারুত থাকিবে; 
কোনও প্রকার ঝহিরের শক্তির সাহায্যে ইহাদ্দিগকে তরলীভৃত করা সম্ভবপর হইবে না। 
কিন্থু পরব্তী পরীক্ষার ফলে চ৪,:2085 দেখিলেন যে প্রত্যেক মারুত পদার্থের এমন 
একটি উত্তাপের সীমা আছে যাহার উপরে ইহাকে কেবল মাত্র চাপের সাহায্যে কিছুতেই 
তরল করা মাম না ; এই সীমাকে তাভারা প্চরম তাপমাত্রা (0110071 (2100615 (6) 


বৈশাখ, ১৩৩১ ] তরল বায়ু ২১ 


বলিয়। নমকরণ করিলেন, নুতরাং বাষুকে বা তাহার উপাঁদানছয়কে তরলীভূত করিবার 
তাহাদের পুর্বকৃত ব্যর্থ প্রয়াসের প্রকৃত কারণ এখন, স্থিরীকৃত হইল। বোঝা গেল বায়ু ঝ৷ 
তাহার উপাদানছয়ের পক্ষে এই চরমসীম। অতান্ত নীচে ; ক্রমশঃ শৈত্য প্রয়োগে এই চরম 
তাপমাত্রা অতিক্রম করিতে না পারিলে তাহাদ্দিগকে কিছুতেই তরলীভূত করা যাইবে না। 

এই সঙ্কেত পাইয়া! জেনেভানগরবাপী পদার্থবৈজ্ঞ।নিক পিকৃটেট [১1০6৪৮ ১৮৭৭ খুঃ 
অব্দের ১৪শে ডিসেম্বরে ক্রমশঃ শৈতা প্রয়োগে অশ্লজানকে শীতল করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে 
চাপের যাত্রা ভীষণভাবে বাড়াইয়! বায়র একতম উপাদান অশ্রজানকে তরলে পরিণত করিতে 
সমর্থ হন ; এই পরীক্ষায় তিনি অস্জানের উপব স।ধারণ বায়ুমণ্ডলের চাঁপের ছুইশত গুণ চাঁপ 
(200 হ £120510116710 796586 ) প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং অগ্জানকে-১৩০৫ 
(সে্টিগ্রেড) অবধি ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন | [বযুক্ত--১৩০ ডিগ্রি শৈত্যের মাত্রাট। কত তাহা 
অনেকেই হয় ত বঝিতে পাবিবেন না । যে তাপ মাত্রায় জল সিদ্ধ হইযা ফুটিতে আরস্ভ করে 
তাহাকে সাধারণতঃ ১০০" ডিগ্রি তাপমাত্রা বলিয়। ধারণা করা হয়। আবার বরফ সংযুক্ত 
জলের যে তাপমাত্রা তাহাকে সাধারণতঃ ০. ডিগ্রি বা শুন্ত তাপমাত্রা বলিয! ধরা ভয়, সুতরাং 
দেখিতে প1ওয়! যাষ বরফ এবং জল ফুটিবাৰ মধো ধে তাপের বাবধান তাহ।কে একশত সমান 
ভাগে বিভক্ত করিলে আমাদের বাবহাধ্য এক একটি তাপমাত্রার পরিমাণ পাওয়া যাঁয়। বরফ 
হইতেও যখন কে'ন দ্রবা আরো অধিকতর শীতল হইতে থাকে তখন তাহার তাপমাত্রা শৃস্ত 
ডিগ্রির বা বরফের তপিমাত্রার নীচে নামিতে থাকে | এই রূপে যখন কোন দ্রব্যের তাপ শুন্যের 
নীচে নামাদের পূর্বোক্ত গণনামতে ১৩০ মাত্রা নামিয়া যায় তখন তাহার তাপের পরিমাণকে 
বিষুক্ত--১৩০ ডিগ্রি বা মাত্র! বলিয়। নির্দেশ কর! হয়। এতদ্বাতীত তাপ পরিমাপের অন্তবিধ 
প্রথা প্রচলিত আছে । 

১৮৭৭ শ্ীঃ অন্ধের ২রা ডিসেম্বব তাঁরিখে, পিকটেটেন (১1066) সমসাময়িক ফরাসী 
দেশীয় বৈজ্ঞানিক মহামতি কেইলিটেট (08$11166 এক অভিনব উপায়ে বায়ুর উপাদান 
অম্জ।নকে তরলীভূতত করিতে কৃতকাধ্য হন। তিনি তাহার পরীক্ষার ফল ফরাসী দেশীয় বিজ্ঞান 
মহাসভায় (£161001% 202,061 01 3016006 ) ২২শে ডিসেম্বর তারিখে জ্ঞাপন করেন, 
এ একই দিনে পিকটেটও তাহার পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সভায় প্রেরণ করেন । 
কেইলিটেট গুরুতর চাপের বলে আবদ্ধ অন্পজনকে পিকটেটের মত কেবলমাত্র বাছিক 
শৈ্য প্রয়োগে শীতল করিতে প্রয়াস করেন নাই। তিনি এই চাপাঁবন্ধ অগ্নজানকে 
তাঁহার উদ্তবিত যন্ত্রেব রক্জপথে হঠাৎ উন্মুক্ত করিয়া দেন । অতি সঙ্কার্ণস্থানে আবদ্ধ অসংখ্য 
অগ্প্গান অঞু হঠাৎ মুক্তি পাঁইয়! তাহাদের স্বাভাবিক চঞ্চলতাধর্মবশতঃ চরিদ্দিকে ছুটিয়৷ পলাইতে 
থাকে । ঠিত ঘেন পাঠশ[লার গুরুমহাশয়ের বেতের ভয়ে বুক্ষণ যাবৎ আবদ্ধ ছুরস্ত শিশুর দল 
ইঠ|ৎ ছুটি পাইয়। গৃহাভিমুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে । গুরুতর চ/পের প্রভাবে পূর্ণভাবে 
বিকাশপ্রাপ্ত পরস্পর অকর্ষণশক্কিকে ছিন্ন করিয়৷ চারিদিকে ছুটিয়া যাইতে অথুসমুতের প্রচুর 
তাপশক্তির অপচয় হয়, ফলে তাঁহারা অত্যন্ত শীতল হইয়! পড়ে, এই স্ব্কৃত শৈত্যের গ্রভাবে 
তাহাদের চঞ্চলত! ক্রমশঃ হ'স পায় এবং আঁংশিকভাবে তাহাবা তরল অবস্থায় পরিণত হয়। 


নব্যভারত [দিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম পংখ্যা 


কিন্তু পিকটেট বা কেইলিটেট কেহই এই তবল গারুতকে কিছুক্ষণ অবধি সংগ্রহ 
করিয়া রাখিতে বা অধিক পরিমণে* তৈয়ার করিতে সক্ষম হন নাই। তাহারা "শুধু পরীক্ষা- 
মন্দিরে তাহাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে যে বায়ু বা তাঁহার উপ।দানসমূহকে তরল অবস্থায় 
পবিণত করা যাইতে পারে, মূহুর্তের জন্য মাত্র ইহাই দেখাইতে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। 
পরবর্তী কালে পোলাগুদেশবাসী বৈজ্ঞানিক রবলুইস্সি (/701)16%1510) এবং 
গলজুহস্কি (317৩910) পিকটেটের প্রণ|লী অন্্রসবণ করিষ! ১৮৮৩ থুঃ অব্দের ৯ই এপ্রিল 
তারিখে বাযূর উপাদান মম্নজানকে জলের স্টায় স্বচ্ছ তরল পদর্থে পরিণত করিতে এবং উহ্থাকে 
বিন্দু বিন্দু রূপে অল্পপবিমাণে বিশিষ্ট শীতল পাত্রে সংগ্রহ করিতে ও সক্ষম হন। 
এখন আমরা এই বাষধ্কে কিরূপে প্রচুর পরিমাণে তরলীভূত কবিয়া বন্ছবিধ হিতকর 
শিল্পকার্ষো প্রয়োগ করা হইতেছে তাহাঁরই কাহিনী বিবৃত করিব । অনেকে হয়ত ইহাতে 
বিস্মঘ গ্রাকাশ করিবেন সে এতকাল এত চেষ্টার ফলে বৈজ্ঞ।নিকগণ যাহাঁকে মাত্র কয়েক বিন্দু 
রূপে তবল অবস্থায় পাইতে সক্ষন হইয়াছেন, তাঁহাকে ষে মণে মণে উৎপন্ন করিয়া শিল্পকার্যোর 
উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বানযোগ্য নহে, সম্ভবপর নহে । কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের 
বুদ্ধি কৌশলে এই অপন্তব৪ সম্ভবে পবিণত হইয়াছে । এবং বর্তমানে তরল বায়ু উৎপাদন 
একটি বুহৎ 9 'আবশ্তকীয় শিল্পে পরিণত হইয়াছে । 
যে সমস্ত প্রণালীতে বর্তমানে বাযুকে বহুল পরিম।ণে তরল করা ভইতেছে, তাহা্দব 
মূলে যে বৈজ্ঞানিক তনু নিহিত আঁছে প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। ছুই প্রকার 
প্রণালীতে বর্তমানে বায়,কে তরল করা হইতেছে । 
প্রথম প্রণালী কেইলিটেটের প্রণালীরই অন্তর্ূপ। অর্থাৎ গুরুতর চাপাবদ্ধ বাযুকে 
হঠাৎ রন্ধপথে গলাগন করিতে দেওযা হয়। পুর্বেবে দেখাইয়াছি এইব্ধপ অকম্মৎ আয়তন 
প্রসারের দরুণ আণুনমূহের তাপশক্তিব বহুল অপচয় হয়। ফলে তাহার! তাহাদের চঞ্চলতা 
হারাইয়া কথঞ্চিৎ শীতল হইয়া পড়ে, পরম্পর 'আকর্ষণশক্তির বিরুদ্ধে প্রসারিত হইতে যাইয়। 
'অণুসমূহ তাহাদের স্বকীয় তাপশক্তি হারাইতে থাকে । এইকূপ বারন্বার সক্ষোচন প্রসারণের 
ফলে বায়ুর অগুসমষ্টি ক্রমশঃ শীতল হইয়া! তরল অবস্থা পরিণত হর। এই প্রণালীকে আভা- 
্তরীণ কা কাধ্যরৃত তরল 'অবস্থায় পরিণতি এই নাম দেওয়া হইয়াছে 
'১৮৯৫ খুঃ অন্ধে জার্মান অধ্যাপক লিগ্ডে (15606) এবং তাহার কিছুকাগ পরে ইংলগ্ডের 
হেম্পদন (1720209০98 ) এই প্রণালীপ্রয়োগে বাযুকে বহুল পরিমাণে তরলীভূত করিবার 
যন আবিষ্ষার করেন, বর্তমানে পৃথিবীর অনেক শিল্পকেঞ্রেই লিগে কত যন্ত্রের স্যবহ!র 
হইতেছে । ১নং চিত্রে ইহার একটি সবল প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। আভান্তরীণ “ক” নলের 
মধ্যদিয়৷ গুরুতর চাঁপের অধীনে দমকলের সাহায্যে বিশুদ্ধ, শুষ্ক এবং শীতল বাযুকে প্রেরণ 
কবা হয়। বিশুদ্ধ ও শুষ্ক বলিবার বিশেন কারণ আছে। বাধুতে সাধারণতঃ বছ পরিমাণে 
* জলীষ বাম্প বর্তমান থাকে, একটু ঠাণ্ডা পাইলেই ইহা জমিয়। জল বা ব্রফ হইয়৷ পড়ে। 
বরফ হইলে কলের রক্জপথ ইত্যার্দি আটকাইয়! পড্ডে। সুতরাং ইহাকে পূর্বেই বায় হইতে 
ছাড়াইয়া লইতে হয়। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের সাভাযোো ইহাকে সহজেই বাধু হইতে 
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অপসারিত করা যায়। এতদ্বাতীত বাযুতে যথেই্ট অঙ্গারাক্স মারুত বা (08090) 910310 9.5) 
বর্তমান থাকে। ইহ।ও অধিক শৈতোৰ প্রভ।বে বাঁযু তরলীভৃত হইবার অনেক পুৰেবই 
তরল ও কঠিন হইয়া পড়ে । কঠিন হইলে জলীয় বাঁম্পের মত ইহাও কলের যাঁবতীয় পথ বন্ধ 
করিয়া দেয়, সুতরাং ইহাকেও পূর্বে বিশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যের সহায়তার বাযু হইতে ছাঁড়াইয়া 
লইতে হয়। দমকলের প্রভাবে বায়ু গরম হইঞস। পড়ে। স্থতরাং দমকল হইতে বিনির্গত 
চাপাবদ্ধ বাযুকে ঠাগু।জলের সাহায্যে শীতল করিয়া পঠান হয়, এই চাপাঁবদ্ধ শীতল বিশুদ্ধ 
ও শুক বায়ু “ক নলের এক প্রান্তে “গ” চিহ্নিত রন্ধপথে বাহির হইতে থাকে । এইবপ 
ভ।বে হঠ।ৎ মুক্তি পাইয়া পুর্ববোক্ত কারণে তাপশক্তির অপচয়ে ইহা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে । এই 
শীঙল ও মুক্ত বাঁধু “৭” চিহ্নিত বহিনিল ও শাভ্যন্তরীণ “ক' নলের মধ্যণন্তী স্থান দিফা 
বিপবাঁত ভাবে পুনবায় দ্রমকলে প্রত্যাবর্তন কৰবে। এই শীতল ৪ মুক্ত বারুর শৈহাঁবরণ 
হেতু রঞ্জাতিমুখী চাপাবদ্ধ বাতু9 ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইতে থাকে । বারংবার 
এইরূপ গমন ৭ প্রত্য।গমনের প্রভাবে ক্রমশঃ শীতলতর বাঁ বন্ধপথে মুক্ত হইয়া আরে। শীতল 
ইহরা পড়ে। পরিশেষে এমন একসময় উপস্থিত হয় যখন রন্ধপথ হইতে মুক্ত হওয়া মাত্রই 
অতাধিক শৈতা প্রভাবে ইহ। আংশিকভাবে তরলাবস্থায় পরিণত হয়। এই তরল বায়ু বিন্দ বিন্ 
রূপে “্” চিহ্নিত ভাগ্ডে সঞ্চিত হয়। ভাগ্ডের নিয়স্থ রন্্রবিশিষ্ট নল “উ৮ খুলিয়া তরল বা 
ভাও হইতে বাহিব করা যাইতে পারে ! 

এখন দ্বিতীয় প্রণালীতে যে বাঁয়কে বর্তমানে বহুল পরিমাণে তরণ করা হইতেছে তাহার 
বিষয় আলোচনা করিব। আমরা দেখিয়াছি পরস্পর আকর্ষণ শর্তির বিরুদ্ধে কাজ করিতে 
যাইয়া বাধুর অন্তর্গত তাপশক্তির হাস ঘটে । এইকরূপে অন্ত কোন বাহ্যিক কাজ করিলে ও 
অণুসমুছের শক্তির অপচয় হয় ইহাঁও পরীক্ষার ফলে দেখ! যায়, অর্থাৎ আমাদের ষেমন 
কোন কাজ করিতে শক্তি ব্যয় করিতে হয় এবং গুরুতর কাজের দূকণ অধিক শক্তি ব্যয় 
করিলে পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়ি, বায়ু বা অন্ত কোন মারুত পদার্থের অনুসমূহের কোন কাজ 
করিতে হইলে ঠিক তন্্রপ শক্তি বায় হয়। এবং তাহ।দিগকে দিয়া বহুক্ষণ যাবৎ গুরুতর কাজ 
করাইলে শক্তির অতিঅপচয়ে তাহারাও শ্রান্ত হইয়৷ পড়ে । তাহার তখন তাহাদের স্বাভীবিক 
চঞ্চলত। হারাইয়া তরল পদার্থের অণুর মত কথঞ্চিৎ জড়ভাবাপন্ন হয়। এই অবস্থায় তাহাদিগকে 
তরলপদার্থের অণুর মত এক স্থানে ধরিয়া রাখা সম্ভব হয়, অর্থাৎ তাহার তরল অবস্থায় 
পরিণত হয়। চাঁলকবিহীন গাড়ী লইয়া ঘোড়া৷ যখন দৌড়াইতে থাকে তাহাকে তখন ধরিয়া 
রাখা সহজ নহে; কিন্তু দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে যখন শ্রাস্ত হইয়া পড়ে তখন সে অনায়াসেই 
ধরা দেয়। সেইরপ স্বাভাবিক চঞ্চল ও গতিশীল বাঁয়ুর অুও ঘোড়ার মত কাজ করিতে করিতে 
শক্তি ব্যয় করিয়। শ্রান্ত হইয়া পড়ে । বাহক কাজ করিতে যাইয়া নল পরিমাণে তাপশক্তির 
ব্যয়ে ধন তাহার! অভ্যন্ত শীতল ব৷ জড় হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের তরল অবস্থায়ও পরিণতি 
ঘটে। প্রথমোক্ত প্রণালীতে বাধুর অণুসযূহ শুধু পরস্পর আকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করিয়া 
থাকে, কোন বাহক আঁবশ্তকীয় কাঁজ তাঁহাঁদিগেব নিকট হইতে আদায় কর! হুয় না, এই জন্তই 
প্রথম প্রণালীকে বৈজ্ঞানিকগণ *আভ্যন্তরাণ কাজের ফলে বায়ুর তরলাবস্থায় 
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পরিণতি” এই নাম দিয়েছেন; কিন্ত সহজেই দেখা যায় ষে দ্বিতীয্স প্রণালীতে 
বাযুকে তরল করিবার অনেক সুবিধা আছে। প্রথমতঃ বায়ব অগুসমৃ্থের উপর গুরুভার 
কাঁজ চাপাইয়া৷ অতি অক্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদিগকে তরল করা যাইতে পারিবে, 
এবং এক টিলে ছুই পাখী মারার মত বাঁধুকে তরল করিবাধ সঙ্গে সঙ্গে উহাব নিকট হইতে 
অ।মাদ্দের আবগকীয় অনেক কাজও আদায় করা যাহতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ প্রথমোক্ত 
প্রথালীর মত ইহাতে বায়ুকে গুরুতর চাপের অধীনে প্রথমে আবদ্ধ করিতে হয় না, অল্পচাপ 
প্রয়োগেই সুফল পায়! যায়। সুতরাং ইহাতে যথেষ্ট শক্তির অপচষ নিবারণ ও ব্যয়সংক্ষেপ 
ঘটে । বন্ৃকাঁল যাবৎ অনেক টবজ্ঞ।নিক এই স্বিধ।বর প্রণাঁলীতে বাঘু তরল করিবার চেষ্টা 
কবিতেছিলেন, লিণ্ডেও তাহার মধ্যে একজন । কিন্তু কলকৌশল ও তাহাব পরিচালনের 
নানাবিধ অস্থবিধাহেতু তীহ।র! কেহই সফলতা লাভ কৰিতে পাবেন নাই । পরিশেষে লিগ্ডে 
প্রথমোক্ত প্রণালীতে বাঁয়ুকে ৩রল করিঝর উপাঁয় আবিষ্কার কবেন, কিন্তু ফবাসী দেশীয় 
বৈজ্ঞানিক কূ।দ (198) বহুবৎদরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলে 
১৯০২ থুঃ অন্দে এই প্রণালীতে ঝ|রুকে বন্থল পরিম।ণে ও অতি সহজে তরল করিতে সক্ষম 
হন। তিনি পূর্বোক্ত সব্বাথধ অন্ুুবিধ! নানা চেষ্টা ও উগ্তাবনাব সাহায্যে অতিক্রম করিয়া 
সফল অর্জন করেন। ২৭ং চিত্রে “ক্ল।দ” উদ্ভাবিত যন্ত্রের একটি সরল প্রতিকৃতি দেগয়া 
হইল। এই প্রণালীতে বাহক কাজেব ফণেব সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তবাণ কাজের ফলেরও সহায়তা 
পাওয়া যাঁয়। পণ্ডিতের! হহাকে *বাছিক কাজের ফলে বায়ুর তরলীবস্থায় 
পরিণতি” এই নান দিয়াছেন | পৃথিবীব বিখ্যাত শিল্পকে ন্্রসমূতে লিগের ন্যাষ ব্লাদের যম্ছের০ 
এখন বুল বাবহার হইতেছে । এমন কি অনেক স্থলে পৃব্ব বাবজত লিটির যঞ্ত্রের পরিবর্তে 
এই অধিক শক্তিশ।লী ক্লাদেব বস্ত্র স্থাণ পাইতেছে। দমকল সাভায্যে আভ্যন্তরীণ “ক” 
নালের মধ্য দিয়া স্বল্প চাঁপে প্রেপিত শুষ্ক, বিশুদ্ধ ও শাতপ বাধু “গ” চিহ্নিত মটর যঞ্ত্রে গ্রবেশ 
করিয়া বাহক কাঁজ কবিতে প্রবৃত্ত হয়। এই বাহিক ও সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ কাজের 
ফলে মুক্ত বায়, শীতল হইয়া পড়ে। তৎপর এই প্রসারিত মুক্ত শীতন বাঁয়ু বিপরীত দিকে 
“্থখ” চিহ্নিত বভিন্ল ও আভ্যন্তরীণ “ক" নলের মধ্যবত্তী পথ দিয়া দরমকলাভিমুখে প্রত্যাবর্তন 
করে। মটরযন্ত্রাভিসুখী চাপাবদ্ধ বায়ু ইহার টৈত্যাবরণ হেতু ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে, এবং 
বাছিক কাজের পর মটরষগ্ত্র হইতে বহির্গত হইয়া আরো শীতল হইয়া! পড়ে। বারংবার এই 
প্রণালীতে অন্তর ও বহির্গমনের ফলে বায়, এতই শীতল হইয়া! পড়ে ষে পরিশেষে ইহা! তরলা- 
বস্থার “ঘ” চিহ্নিত ভাণ্ডে জমিতে আরস্ভ করে, তখন ভাগুনিয়স্থ রন্তরমূখ খুলিয়া উহা! 
বহিরপাত্রে গ্রহণ কর। যাইতে পারে। 

কি পরিম।ণে এই তরল বায়, নানাবিধ শিল্পের জন্ত বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে, সাহার 
একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া এখানে দেখাইতে চেষ্ট। করিব। এই তরল বায়, হইতে সহজেই 
বাঁয়র একতম উপাদান ষবক্ষ।রজানকে ( 3108৩) বিভিন্ন করিয়। লওয়া হয়( এবং 
এই ষবক্ষারজান অপধ্যাপ্তপর্রিমীণে কৃত্রিম সার (উদ্ঘিদের থাগ্ভ) প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত 
হইতেছে । সারপ্রস্ততের সর্ধাঁপেক্ষা বৃহৎ কারখানা নবওয়ে দেশের অডা (09009) নামক 
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বৈশাখ, ১৩৩১ ] তরল বায়ু ২৫ 


স্থানে প্রতিষ্টিত জাছে। এখানে বায়, তরলীকরণের ঘে যন্ত্র স্থাপিত হইমাছে উহাতে দৈনিক 
১০* টন ওজনের (১ টন আমাদের ২৭ মণের সমান) তরল বায়, প্রস্থত হয়। 

তরল বায়ুর অদ্ভূত গুণাবলীর কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিয়! আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

তরলবায়,র ভাঁপমাত্র। বিযুক্ত ১৯৩৫ ডিগ্রি (1935৭ ০) অর্থাৎ বরফের ষে 
শ্বীতগত: তাহ! অপেক্ষাও ইহার শৈত্য ১৯৩৫ ডিগ্রি অধিক । আমাদের সাধারণ বায়মগডলের 
তাপ ২৫" ডিগ্রি হইবে--অবপ্ত খুব শীতগ্রধান দেশে নহে । কাঁজেই তরল বায়, যখন 
আমাদের সাধারণ বাঁয়র সংস্পর্শে আসিবে তখন জলন্ত তণ্তলৌহের উপর প্রক্ষিপ্ত 
জলের ন্তায় মৃহূর্তেই ইহা! উদ্ভিয়া যাইবে, এন আপনাবা নিঃসনদেহই এ প্রশ্ন করিবেন) 
তাহা হইলে কি করিয়া ইহাকে সঞ্চয় করা হয়। ৩ নং চিত্রে তরল বায় 
ধরক্ষণের পারের প্রতিকৃতি দেওয়! হইল ইহারা সকলেই দ্বিপর্দারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কাচের 
পাত্র, ছুই পদ্দার মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্বেই বায়,বিীন করিয়া এই সমন্ত পাত্র গঠিত হয়। 
বায়ুনিষ্কশন মন্্ের সাহায্যে সমস্ত পায়, লাঠির করিয়া লয়! হয়) অধিকন্তু পর্দা ছুষটটীর 
ভিতরের দিক উজ্ভ্বল রৌপ্যাস্তবণে আবৃত কবা ভয। ইহাদের নাঁম ডেওয়ারের ( [9৬815 
ডুছতএপাণে ০৯৯৩) বায়ভীন পাত্র। পবাস্ষ্জুষ প্রমাণ্তি হইয়াছে যে তাপ শক্তি বা 
তাপতরঙ্গ জড় পদার্থের অণ্ব সহযোগ ব্যতীতদ্মক স্যাম হইতে অগ্থস্থানে গ্রবাতিত হইতে 
পারে না, এবং উজ্জ্বপ মস্থণ পাত্রের ভিতব দা ইহ প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না । স্তরাঁং 
পূর্ব্বোক্ত পাত্রে তরল বায়ু সংগ্রহ করিলে বাহিরের তাপ পাত্রের মস্থণ গাত্র ভেদ করিয়া 
এবং পর্দাত্যন্তবস্থ বাযুবিহীন অবকীশেব মধ্য দিয়া তরল বায়তে পৌছিতে পারে না 
অতএব এই্রূপে তরল বায়ু সংরক্ষণ করিলে উহ। সহজে বাম্পীভূত হইয়া পলায়ন করিতে 
পারে না। পুর্বেই বলিম়াছি বিযুক্ত ১৯৩"৫ ডিগ্রীর তাপে (1935 ০) বা শৈত্য তরলবায়ু 
জলের মত ফুটিতে থাকে । সুতরাং কোন সাঁধারণ পাত্রে তরল বায়, রাঁখিয়। 
উহার চারিদিকে বরফ ঢালিয়া দিলেও উহা ভীষণ ভাবে ফুটিতে থাকিবে এবং উদ্কা 
হইতে সজোরে বাল্পীভূত বায়, বিনির্গত হইতে থাকিবে । ৪নং চিত্রে এইরূপ পরীক্ষার নমুনা 
প্রতিরৃতির সাহাষো দেখান গেল । পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন প্রকাণ্ড বরফের স্পের উপর 
স্থিত তরলবায়,র পাত্র হইতে কিরূপ সজোরে বাম্পোদগম হইতেছে । সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের 
বহির্গাত্রের উপর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প শৈত্য প্রভাবে জমিয়া বরফের আবরণ উৎপন্ন 
করিয়াছে । সাধারণত: এই পরীক্ষাকে “উন্ীজালিক বা মীয়াময় কেতলি বা পাত্র” বলা হইয়া 
থাকে । কারণ এ যেন বরফের উপর ব্লাইয়া জল ফুটান হইতেছে । 

কাজেই আমরা দেখিতে পাই বাম মণ্ডলের তাঁপে দাধারণ যে কোন পাত্রে তরলবায়, 
ধরক্ষণ অসম্ভব । যদি পাত্রের মুখ ছিপিবন্ধ করিয়। রাখিবার চেষ্টা কর! হয় তবে মুহূর্তমধ্োই সেই 
ছিপি বাঞ্পীভূত বাঁয়র বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ৫নং চিত্রে উ্ছাই দেখান হইতেছে । 

তরল বায়, এতই শীতল যে যদি উহা হাতের উপর ঢাল! যায় তবে আমদের হাত 
জমিয়। পাথর হইয়া যাইবে বা) আগুণে ঝল্সিয়া যেরূপ অসাড় হয় সেইরূপ দেখাষ্টবে। 
এইরূপ অনুমান খুব স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তরল বায়, নির্বির্ষবাদে 


২৬ নব্যভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড ১ম সংখ্য। 


হাভ্বের উপর ঢাল! যাইতে পাঁরে; এমন কি মুহুর্ত কাল অবধি ইহাতে আঙ্কল ভূবাইয়! রাখ! 
যাইতে পারে, কিম্বা জলের মত কোন নলের সাহায্যে টানিয়। মুখ গহববে ওয়া যাইতে পারে। 
ইহাতে কোনই কষ্ট অনুভূত হয় না। তবে আঙ্গুল ঘধি আধকক্ষণ ডুবাইয়। রাখা হয় তাহ! 
হইলে আর রক্ষ। নহি) উহা জমিয়া একটি শুষ্ক হল্দে রংএর পদার্থের মতন দেখাইবে, 
এবং এতই ভঙ্কুর হইবে যে সজোরে আঘাত দিলে উহা ভাঙ্গিয়। গুড়া হইয়া যাইবে, সেইরূপ 
মুখে টানিয়া লইবাঁব সময় যদ্দি হঠ|৭ খানিকটা তরল বায়, গিলিয়া ফেলা যাঁয় তবে উহ! পেটে 
যাইয়া দেহাভ্যন্তবীন উত্তপে হঠাঁৎ বম্পীভূত হইয়া এমন বাড়িয়া উঠিবে পরীক্ষাকারীর 
উদর বেলুনের মত ফুলিতে থাবিবে এন" ভত্গণাৎ্থ পিশেষ উপায়াবলন্বনে উহাকে নাকে 
মুখে বাতির ঞখিয়া না দিলে বিপদ ঘটিবারগ সম্ভ।বণা আছে, বে কৰে সেকেখ্ডের 
জন্ট যে নির্বিবাদে ইহাকে হাঁতেখ উপব ঢালা ধা মুখেব জভ্যন্তবে গ্রহণ করা যাইতে পারে 
তাহার বিশিষ্ট করণ আছে। অতিশীতল তরলবায়, হাতেব শিকটে আসিলেই শবীরের তাপে 
তখনই আংশিক ভাবে বাম্পীভূত হয় পড়ে, স্থৃতব।ং হাতের চাড়াব সহিত তাহার সংস্পশ 
ঘটেনা। তবে অনেকক্ষণ ধবিরা ঢালিতে থাকিলে তধলবাধ,প নৈকট্য বশতঃ ভাতিও ক্রমশ: 
ঠাও। হইয়! পড়ে, তখন ইহ|র সহিত শীত” বাধুব সহজ সংম্পশ ঘটে | তখনত বিপদ অবস্তস্তবী | 
একই করণে মুখের অভ্যন্তরে হহাকে মুহুর্তমান্র বাখা যাইতে পে, এখানেও দেবীতে 
বিশেষে বিপদ ঘটে; এ যেন ঠিক উত্তপ্ত রক্তবর্ণ পোহার উপর শীত জণেব বিন্দু নিক্ষেপ করা 
হইতেছে । অনেকেই দেখিয়া থাবিবেন এইনূপ অবস্থায় জল বিশটি কিছুকালের জগ্ঃ 
লোহার সংস্পর্শে না আসিয়! উত্তৰ কিঞিৎ উপবে শুধু নৃত) করিতে থাকে ১ অবগ্ত পরিশেষে 
অত্যধিক উত্তাপ উহ! সম্পূর্ণ বাস্পীভূঙ ইরা ঝা । ইহ।র কারণ, গড়িবা মাত্রই জপত্ত লোহ।র 
গ্রথরতাঁপে জলবিন্দ্ব কিয়দংশ বাস্পীতুত হইয়া লৌহ ও উহার মধ্যে একটি ব্যবধান তৈয়ার 
করিয়া রাথে, তাহাতে জলবিন্দট কিছুক্ষাণর জন্তক পৌহ তাপ হহতে রক্ষা পাইয়া 
অনস্থিতি কবিতে পাবে , ৬ন* ও ৭নং চিত্রে পাঠকগণ পুৰব্বোক্ত ব্যাপাবের পরীক্ষার প্রতিকৃতি 
দেখিতে পাইবেন । 

আর একটি বিশ্ম্নকর পরীক্ষাৰ বিবরণ উল্লেখ করিব। একটি ননসংযুক্ত ধাতু গে।লক 
তরলবঝ|য়র ভিতর কিছুকালের জন্য ডুবাইগা শীতল করিয়া যদি পুনরায় উহাকে কোন আগ্ি- 
শিখার ভিতর ধরিয়া রাখ! হয় তবে কিছুকাল যাবৎ এই অগ্রিশিখার ভিতর উষ্ভার চাবিদিকে 
ক্রমশঃ বরফে আবরণ পড়িতে থাকিবে, সত্যই ইহা বৈজ্ঞনিকের ইন্দ্রঞল! ইহাঁব কাঁরণ 
বিশেষ ছুর্ধোধ্য নহে | তরলবায়,র সংস্পর্শে আসিয়া! ধাতব গে।লকটি প্রায় বিযুক্ত ১৯৩৫ ডিগ্রির 
শৈত্য মাত্রায় শীতল হয় । তখন ইহাকে অগ্নিশিখার মধ্যে ধরিলে অগ্নিশিখাজাত জনীয় বাষ্প 
উহার সংস্পশে বরফ হইয়া উহার চ।রিদিকে জমিতে থাকে, অবনত কিছুক্ষণ পরে অনিশিখার 
তাঁপে যখন এঁ ধাতব গোলকও পুণরায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে তখন এইরূপ অদ্ভূত দৃশ্ত আর 
দৃষ্টিগোচর হইবে না । ৮ নং চিত্রে ইহাই দেখান হইতেছে। 

অ[মাদের নাঁণাবিধ উপাদেয থাগ্ স।মগ্রী, ফল ফুলুরি যেমন আঙ্গুর কমলালেবু ইত্যা!দ 
জিনিষকে যি ওরলবায়।তে ধুইয়া লওয়া হয় তবে উহা! এতই শক্ত হয় ষে উহ চিবাইয়া নরম 


বৈশাখ, ১৩৩১1 বঙ্গসাহিত্যে উপহ্যাসের ধারা ২৭ 


করা ত দূরের কথা, কাহারো মন্তক লক্ষ্য কিয়া নিক্ষেপ করিলে রক্তপাত আঅব্াম্ত।বী | এক 
একটি আঙ্ুরফল যেন এক একটি মার্কেল পাঁণরের ণল ব! গোলা হইয়া পড়ে, অবশ্ত এই 
মবস্থ! চিরস্থায়ী নহে, কিছুক্ষণ পরেই উহার উহাদের স্বাভাবিক অবস্থ! গ্রাপ্ত হয়। খানিকটা 
পারদ যদি একটি কাচের নলে ঢালিয়া তরলণায়,র মধ্যে ডুথাইয়া রাখা যায়, তবে উহার ভিতর 
পারদ জমিয়! এতই কঠিন হয় যে এই কঠিন পারদ নল হইতে বাহির করিয়া হাতুড়ির মত 
কয়েক সেকেণ্ডের জন্ত বাবহাৰ করা যাইতে পারে । ৯ নং চিত্রে এইরূপ পারদের হাতুড়ির 
সাভাঁযো পেরেক পোতী! হইতেছে ইহ।ই দেখান যাইতেছে । 

আর একটি মাত্র অদ্ঠুত পরীঙ্গাণ উল্লেখ কবিয়। "৫ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
একটি মৃদুভাবে জলত্ত বা দীপ্ত দেশলাইএন গাঠি যর্দি তরলবায়তে ড্ুবান যায় অনেকেই 
মনে করিবেন যে অতিষাত্র শৈত্োের সংস্পশে উহা তৎক্ষণ।ৎ একেবারেই নিবিয়া যাইবে, 
কিন্তুঠিক বিপরীত দশা দেখিতে পগয়া যায & নির্বাণোন্ু দেশলাই কাঠি ভীষণভাবে 
জলিক্লা উঠে। অধিক উত্তাপ ও ভাষণ শাত যেন এই দৃশ্যে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়! আছে 
দেখিতে পাইবেন । কথায় বলে ভাল মন্দ সববিছুবই একই চরম পরিণতি ঘটে ৮০হ016165 
17156 1 এইরূপ ঘটিবার কারণ নিচদ্িশ কিছুই কঠিন নহে । আমবা পুব্বেই দেখিয়াছি 
বায়র একতম উপাদান অম্মজান (০3507) ) অগ্রিপ্রজালনেব এ্রধান সহায়। তরল বায়তে 
ই অন্জানও তরল অবস্থায় ঘনীভূত হইঘ1 গাছে । এই ঘনীভূত অশজানেব প্রভাবে অগ্রিশিখা 
সহজেই গ্রাবল হইয়া উঠে । 

অগ্ঠকার মত বাধুর জীবন কাহিনী এই থ|নেইঈ শেষ করি । 

এ প্রবঞ্ধে প্রদশিত চিত্র ক্লাদে রত 1.10৮%17 £11 ন|মক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে | 

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় । 
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৮5 
বঙ্কিম চত্র 

রমেশচন্দ্রের উপন্তাসের আলোচনার সময় বস্কিমের উপন্থাস মমূহের এঁতিহাসিকতা 
সম্বন্ধে আমাদ্দের বন্তবা শেষ হইয়াছে । এখন কেবল কল:ংকৌশলের দিক্‌ দিয়া তাহার 

উপন্থাসাবলীর কালান্ুক্রমিক বিচার করিতে ভইবে। 
বঙ্কিমচন্দ্র হাতে বাঙ্গ(লা উপন্তাম পুর্ণ যৌবনের শন্কি ও লৌন্দ্যা লাভ করিয়াছে 
রমেশচন্দ্রের উপন্ভাসে যে ক্ষীণতা। কল্পন্দৈন্থ,। ও ভাবগভবতার অভ।বেব পরিচয় পাই, 
তাহার চিহ্ন বহ্িমের উপন্াসে লুপ্ত হইয়াছে । তীহার সব কয়টী উপনু।সের মধ্যেই একট! 
সঙেজ ও সমৃদ্ধ ভাব খেলিয়া যাইতেছে, জীবনের গভীর রস ও বিকাশগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, 


২৮ নবাভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


ও জীবনের মর্শস্থলে যে নিগৃঢ় রহস্ত 'আছে, তাঁহার উপর 'আলোকপাত কর! হষ্টয়াছে। 
অবশ্তা আধুনিক বাস্তব-প্রবণত।র জন্ত উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের রুচি ও আদর্শের অনেকটা 
পরিবর্তন হইফাছে ; উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যেবূপ নিখুতি বাগ্তবতার দাবী করি, রোমান্সের 
আকাশ বাতাসে পরিবদ্ধিত বঙ্কিম ততখানি দাবী পুরণ করেন না । কিন্তু জীবন সম্বন্ধে 
একটা সাধারণ সত্য বাবণা দেওয়। যাঁদ প্রপন্তাঁসিকের কৃতিত্ব তয়, এবং বাস্তবতা যদি সেই 
সত্যলাভের অন্যতম উপায়মাত্র হয়, তাহা হইলে আধুনিক বাস্ত[তিশয়ের অভাব বঙ্ষিমের 
গুরুতর দোষ বলিয়! বিবেচিত ভইবে না; কেননা, তাহার সমস্ত উপন্তাসের উপরই একটা 
বৃহত্তর সত্োর ছাপ বেশ সুস্পষ্ট হইরা উঠির|ছে ) তগ্যেগ স্ষন্ধগুপি তিনি কল্পনার দ্বারা 
পুরণ করিয়ছেন ; কিন্তু মোটের উপর ভাহান জাবন (ত্রণ সত্যানুগামী হইয়া উঠিয়াছে; 
জীবনকে বিচিত্র রসে পূর্ণ ও কল্পন(র ইন্দ্রগীলে বেষ্টন কারয়াডেন বটে কিন্তু সত্যের হুর্যযলোকের 
পথ অবরুদ্ধ কনে নাহ । ইহাই তীহ।র ০ধম কৃতিত্ব; তিন সত্যকে রসহীনত| ও নিজ্জীবতার 
উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, জাঁবনের সত্য চিত্র দিতে গিষা তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলেন 
নাই, পরন্ত বিচিত্র রসের উৎসারের মধোই ইন্দ্রধনরণরঞিত দতোর সাক্ষাৎ পাইগ্লাছেন। 
এ সম্‌ন্ত বিবয়ের সাধারণ আলোচন। পরে হইবে; এখন আম বহ্থিমের প্রত্যেক উপন্য।স 
বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা কতদূর পধাস্ত মানবহৃদয়ের গভারস্তরে প্রবেশ করিয়াছে, ও জীবন 
সম্বন্ধে সত্য ধারণ! ফুটাইয়া তুণিয়াছে, তাহ।র আলোচনা করিতে চেষ্ট। করিব। 
তুর্গেশনন্দিনী বাক্ধমর সর্বপ্রথম উপন্যযস। ইহা ১৮৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ! 
শচীশ বান তীহার বস্িমজীবনীতে লিখিয়ছেন ঘে বঙ্কিমের ভ্রাতারা ছুর্গেশনন্িনী সম্বন্ধে 
বিশেষ আন্তকুল মত প্রকাশ করেন নাই, এবং অনেকটা তাহাদের প্রতিকূল মন্তব্য নিকৎসাহ 
হইয়াই বঙ্কিম উহার মৃদ্বাঙ্ষণ কিছুদিন স্থশিত রাখেন । অনন্ত তাহাদের গ্রতিকুল সমালোচনার 
হেতু কি ছিল, তাহা আমর। জানিনা; কিন্তু সমসামগিক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
এই বিরুদ্ধ মত আমাদের নিকট একউ। নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপ।র বলিয়াই মনে হয়। 
আজক।ল যুগান্তর শব্দগি আমরা যখন তখন ও নিতান্ত সামান্ট কারণেই, অনেক্ট। ভাষাতে 
তীব্রতা যোজনার জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা বলিল বিন্দুমাত্র অতুযুক্কি 
হইবে ন! থে ছুগেশননিনী বাস্তবিকই বঙ্গ-উপন্ত।স-জগতে একটি যুগান্তর আনয়ন কবিয়াছিল। 
পূর্ববস্তী যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্য।স আলালের ঘরের ছুলালের সঙ্গে ইহাঁর ব্যবধান বিস্তর ; আলালের 
ঘরের ছুপ্লালে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস সম্পূর্ণ দান! বাধিয়া উঠে নাই, উপন্তাসের উপাদানগুলি অনেকট! 
বিক্ষিপ্ত ও আকন্মিক ভাবেই উপস্থিত থাঁকিয়া৷ একটী রসমূলক ও মনস্তত্বযুূলক যোগস্থত্রের 
প্রতীক্ষা করিতেছিল; বিশেষতঃ ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র উপন্তাসের নিকট রুদ্ধ ছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্র এক মুহূর্তে ইতিহাসের র"ঞ দ্বার খুলিয়। দিয়! উপন্যাসের সীমা, বিস্তার ও ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবন। আশ্চর্য্য ভাবে বাড়াইয়া দিলেন; ইতিহাসের ঘটন,বনুল, উদ্দ'পনাময় ক্ষেত্র হইতে 
বিচিত্র রস ও বর্ণ সংগ্রহ করিয়া, জীবনকে রঞ্জিত করিলেন, তাহার সাধারণ গতিবেগ 
বদ্ধিত করিলেন ও আমাদের দৈনিক হৃদয়-স্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া দিলেন। ইতিহাসের 
সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে জীবনে যে অসাধারণ আবেগ ও উচ্ছ্জাসের সঞ্চার হয়, আমানের 
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সাধারণ জীবনের শীর্ণ নদীতে যে প্রবল আতোবেগ প্রবাহিত হয়, তাহার পরিচয় দিলেন 
অতএব ছুর্গেশনন্দিনী আমাদের উপন্তাসদ।হিতো একটী নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে; ষে 
পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটী শশ্বচালনা! করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রোমান্সের 
রাজপথ, এবং বঙ্গউপন্াসে প্রথম বঙ্কিমচন্্রই এই রাজপথের বেখাপাত করিয়াছিলেন! 

বঙ্কিমচন্ত্রের এই প্রথম রচনষ অপরিণতির চিহ্ন অনেক! ইহার এঁতিহাসিক 
আবেষ্টনের বিরলসন্নিবেশের বিদয আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি । মোগল 
পাঠানের যুদ্ধ বৃত্তান্ত নিতান্ত ক্ষীণ বেখায় শহ্কিত হইয়াছে ; ইতিহাসিক পুরুষগুলিব-_ 
মাঁননিংহ, কতলুর্থ! গ্রাভৃতির চরিত্রও বিংশষ গভীরতা ও বাক্তি স্বাতস্ত্রোর লভিত চিত্রিত 
হয় নাই। ধতিহাসিক প্রতিবেশ বচন! বাঙ্কমেব মুখা উদ্দেপ্ত ছিল না, বর্ণিত যুগের 
বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোঁলাঁতেও তাহার বিশেম আগ্রহ দেখা যায় না; তবে খতিভাঁসিক 
বিপ্লব একজন সাধাবণ কুর্গস্বাদীর ভ!গোর উপর কিরূপ অহকিত বজপ।তের মত 
আসিয়া পড়ে, তাহার একটী জলন্ত চিত্র মামবা উপন্থাস্টতে পাই। কয়েকটী ক্ষ 
পরিচ্ছেদেব মধ্যেই বঙ্কিম এই প্রল্য ঝটিক।ব প্রথম শাবি9াব হইতে শেষ পরিণতি পর্যাস্ত 
দেখাইয়াছেন; ইহাদের মধ্য দিয়! ঘটনা পরপ্জ ঘাশ্চর্য দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে । পঞ্চদশ 
পরিচ্ছেদ্দে দিগগজ বিমলার সমস্ত লঘু হান্ত পবিহাসের অবান্তবতাকে ছাপাইয়া এক অজ্ঞাত 
'মথচ আসন্ন বিপদেন শঙ্া ঘনাইয়! ফুটিঘা উঠিযাছে, ছুর্ণজয়ের বিবরণ, ওস্মানের কৌশল 
বিমলাঁর সপ্রতিভত। ও প্রতাপন্নমতিহ্, বীবেজ্রসিংহের উন্মন্ত যুদ্ধচেষ্টা জগৎপিংহের বীর 
সমস্তই একটা প্রকৃত যুদ্ধের ভীষণতাঁধ গ্সাচ্ছন হইযাছে। বীরেক্রসিংতের বিচারেব দৃষ্টে 
তাঁচাব দৃঢ় তেজস্বিতা 9 বংশ গৌরব সম্বন্ধে গ্রচণ্ড অভিমান অতীতের উন্তেজনাম্য ক্ষেতে 
আগ্গেয়গিরির অথ্যৎক্ষেপেব মত মানব মনেই যে উদ্দাম বিকাশ হইয়া থাকে, তাহার একটী 
সুন্দর উদীভরণ। কলুখীর হত্যার দৃণ্ঠটাও অপূর্ব উচ্ছ।নমছ্গ ভ1পার সাহায্যে একটা 
মদ্দির মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে । "অবশ্য এখানে বঙ্কিম উপন্যাস অপেক্গ। গীতিকাব্যেরই 
অধিকতর উপযে|গী গুণের পরিচয় দিগাছেন। কারাগাবে আধেধার প্রেমভিব্যক্কিটীও 
চমৎকার কলাঁকৌশলেব সহিত সম্পাদিত হইয়াছে : একটা অপ্রত্যাশিত বিকাশের 
বিস্ময় আম্!দের মনকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। এখানে বঙ্কিমের প্রণালী 
বাস্তব গুপন্থাসিকের প্রণালী ভইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; তিনি মাঁষেষর মনে প্রথম প্রণয় 
সঞ্চার ও উহ্থাঁর ক্রমবৃদ্ধিঃ কোন লুল বিশ্লেষণ করেন নাই; তাহাব সেবা ও সহানুভূতি 
যে কোন গোপন মুহুর্তে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল, বা ওসমানের প্রতি ম্নেহের সহিত 
এই নবজ/ত প্রেমের কোন বিরোধ নতঘর্য হইয়াছিল কি না তাহার কোন পরিচয় 
দেন নাই; একেবারে পুর্ণ বিকশিত অগ্রতিরোঁধনীয় প্রেমের বিকাশ দেখাইয়া আমাদিগকে 
চমত্রুত করিয়া দিয়াছেন, ও ইতার রহন্ময় গ্রককতিটার একটি নৃতন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন । 
অবশা পারিবারিক ব৷ সামাজিক উপন্যাসে আমর! এই সমস্ত ভাব বিকাশের একটি হুঙ্তর 
বিশ্লেষণ, একটা 'প্রক্কৃতিমূলক ব্যাখ্যা আশ! করিয়া থাকি ; এবং বঙ্কিমচন্ত্রও তীহার পরব্ত্তী 
দুই একখানি উপন্যাসে--'কষ্চকান্তের উইল ও “বিষবৃঙ্গেঃ এইরূপ বিষ্লেষণ ও ব্যাখ্যার 
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প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়ছেন। কিন্ধর্তাগার এহ গ্রথম উপন্যাসে, কতন্কট! এতিহামিক 
ঘটন! বাহুল্যের জঙ্ত, ও কতকট! একট। অপ্রত্যাশিত পরিণতির অবতারণার দ্বার গল্প।ংশের 
আকর্ষণ বৃদ্ধি কগিবার অন্ত, এরূপ মনন্তত্বমূণক বিশ্লেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অবশ্য 
মনন্তব আলে|চনার দিক হইতে ইহাকে একটি ক্রুটি বলিয়াই মনে করিতে হইবে। 

চরিজ্র সনের দিক্‌ দিয় ও বঙ্কিম এই উপঞ্টাসে খুব উচ্চ অঙ্গের কৃতিত্ব দেখাইতে 
পরেন নাই £ চরিত্র ফোটাইর| তোল! এখানে তাহার বিশেষ লঙ্গ্য ছিল বলিয়াও মনে হয় 
না। ঘটন।র প্রবল প্রবাহের মধ্যে তিনি কে।খাঁও অধিকন্সণ স্থির ভইম্! দাঁড়াইতে পান নাই, 
এতিহা সিক স্রোতের মধ্যে দীর্ঘ ও গভীর চরিত্র বিশ্লেষণের অবসর পান নই । কিন্তু ইহা 
সব্বেও অনেকগুলি চরিত্র স্বল্প ছুই একটা বেখার বেশ জীবন্ত ৬ইয়। উঠিয়াছে। দুই তিনটা 
দৃশ্যের মধ্যেই বীরেন্দ্র সিংহের ঢারত্রের অসম দাঢ্য ও অহঙ্কার ফুটিয়। উঠিফাছে। ওস্যানের 
হৃদয়ে একটা অনিব্ধণ গতিদবন্দিতা। 9 তীব্র হি“স|র বিক।শ দেখাইয| বঞ্ষিম তাহাকে একটা 
বাস্তব মুর্তি করিয়া তুশ্য়াছেন, একট। বিশেধত্বহীন আদশমাত্রে পর্যবসিত হইতে দেন 
নাই। এহ হিত।হিতজ্ঞানশুন্ত ক্রোধেই তাহাকে একটী বিশেষ ব্ক্তিস্বাতন্ত্, একটা দেশ. 
কাঁলোচিত উপযোগিতা আনিয়া দিযছে। শ্ত্রীচারত্রগুলিব মধো, তিলোত্তমা, বিমলা, 
ও আয়েষার রূপ ও প্রক্কৃতির বিভিন্নতা বঙ্কিম কেবল একটী অডুত শব্দসম্পদ্দের ছারা 
ফুটাইয়।ছেন , 'তিলোত্তমা” ও “আাধেঘ।” প্রায়ই নীরব, নিতান্ত স্বল্লভাষী , অথচ কেবল 
মাত্র নিপুণ শব্খচয়নের দ্বারা লেখক ঙহাদের স্বত্ব ও প্রকৃতিগত প্রভেদটী এমন 
সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিলেতম।র বালিকা ন্ুণভ, ব্রীড়াবনত প্রেম-বিহ্বলতা, 
৪ আয়েষ।র মহায়ান্‌ গান্তটধ্য ও গভীর আত্মসংযম, ইহাদের মধ্যে শ্বাতগ্া রক্ষা করিয়।ভেন 
যে তাঁহ।দের পরম্পর সম্বন্ধে ভুপ করিবার আমদের কোনও জবমর থাকে না। 

'ুর্গেশ-নন্দিনী” উপন্তাসে ঘটনা বৈচিত্র্য গল্পাংশের আকর্ষণই প্রধান স্থন লাভ করি- 
য়াছে; বিশ্লেষণ ও কথোপকথনের দ্বাঝ। চরিত্র চিত্রণের তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই। তথাপি ছুই 
একটি স্থলে কথোপকথনে ৭ বঙ্ষিম বেশ দক্ষতা ও কোৌশলের পরিচয় দিয়াছেন । বিশেষতঃ 
শৈলেশ্বর মন্দিরে বিমলা ও জগৎ্সিংহের যে ছইবার কথোপকথন হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
লেখকের যথেষ্ট শক্তি ও কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য কেবল গল্প রচনার দিক্‌ 
দিয়া9 নবীন লেখকের যে ছুই একটা ক্রটি বিচ্যুতি পাওয়া যায় না এমন নহে । বিমল। ও 
বীরেন্দ্রমিংভেব মধ্যে সন্বন্ধটা অনাবশ্যক জটনত। ও রহস্তে আবৃত করা হইয়াছে; এবং 
বিমলার দীর্ঘ আত্মপক্চিয়্পত্রে কতকগুলি ব্যাপারের অসন্তাব্যত, পাঠকের বিদ্রোহোন্মুখ 
মনকে পীড়িত করিতে থাকে! দ্রিগগজ-উপাখ্যানের সমস্তটাই, স্থানে স্থানে প্রকৃত 
রসিকতা! থাক। সত্বেও, মোটের উপর আতিশষা ও অতিরঞ্নের দ্বারা বিকৃত হুইয়। উঠিয়াছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক উপন্থাঁসেই যে সম্্রাসী জাতীয় একট। জীব প্রবর্তন করিয়া অতিপ্রাকতের 
অবতারণা কবিবাঁর পথটা খুলিয়া রাঁখেন, তাহার প্রথম নিদর্শন আমরা অভিরামস্বামীতে 
পাইয়া থাকি । 'অভিরামন্থমীর আখ্যাঁয়িকার মধো বিশেষ কোন কার্ধা নাই; তিনি কেবল 
বিমপা বীরেন্জরসিংহের গোপন সম্বন্ধে একটা জীবন্ত দিদর্শন দ্বরূপই উপগ্ান মধ্যে স্থান লাভ 


(বিশাখ) ১৩৩১ 1  বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ৩১ 


কবিয়াছেন; আর বীরেন্দ্রসিংহকে মৌগল পক্ষ অবলম্বনের প্রবৃত্তি দিয় গল্পের 0৫৮ কে 
আসন্নতর করিয়া দিয়াছেন। তবে বন্ধিম এই প্রথম উপন্যাসে তাহাব সন্্যাসীকে 
একেবারে রমানন্দ স্বামী বাঁ সঠ্যানন্দের মত আঁদর্শলোকের কুহেলিকাঁব মধ্যে লইয়া যান 
নাই ; তাহাকে এক জ্যোতিষজ্ঞান ছাড়া আব কোন অতিমানবগুণের অধিকারী করিয়! 
দ্েখাঁন নাই ; এমন কি তাহার যৌবনের পদগ্থলনের পরিচয দিয়! বাস্তবতার দিক হইডে 
যথেই সাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন । 

বন্ধিমচন্দ্রের আটের আর একটা লঙ্গণ৭ “ছুর্গেশনন্দিনী'তে স্চিত হইয়াছে । বঙ্কিম 
উহার প্রায় প্রত্যেক উপস্াসেই বাস্তব বর্ণনীব মধ্যে একটা অতিপ্রাকতের ছায়াপাত 
করিতে চেষ্ট1! কবিয়াছেন। কোন কোন উপন্তাসে এই অতিগপ্রাকৃতের ছায়া সম্ভব অসম্ভবের 
সীম। রেপ অতিক্রম কনিয়া যায় না; মানুষের মানসিক অবস্থার সহিত একটা গুঢ় সাঙ্কেতিকতার 
সম্বন্ধে আবন্ধ থাকে ; ইউরোপেক্স নিতান্ত মাধুনিক গল্প নাটকে যে একটা 95 031)911917, 
একটা রহন্তের ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যাঁষ, ইহা সনেকট। তাঞাবই অনুরূপ । ইহা প্রায়ই 
স্বগ্র বা অস্ত কোন গুরুতর মানসিক বিকাঁরেব রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেঃ এবং কোন 
কোন স্থলে ইহার একটী সন্তেরষজনক মনন্তত্রমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে ' উদাহরণ 
স্বরূপ “বিষবৃক্ষে” কুন্দনন্দিনীব ও “রজনী/তে শণীন্দ্রেব স্বপ্ন উল্লেখ কর। যাইতে পাবে ; শৈবলিনীব 
বিকারগ্রস্ত মস্তিক্ষেব নরক বিভীষিকার গ্রতিচ্ছায় ইহার চরম দৃষ্টান্ত । যোগবণের দ্বারা শৈবলিনীর 
অমানুষিক শক্তিলাভও চন্দ্রশেখরে স্থান পাহছাছে ; আনন্বমঠে গ্রস্থশেষে যে মহাপুকুষের 
সাক্ষাৎ পাই, তিনি যে অতিমানবেরও অনেক উদ্ধে তাহা স্বীকার করিতে আমদের অণুম।্রও 
দ্বিধা থাকে ন।। অবপ্ত উপন্য।সেব বাস্তবতার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই অগ্রীহ 
9 সম্পূর্ণ অবিশ্বান্ত , বাস্তব জগতের শেষদ'মা ব চরম সম্ভাবন।ব মধ্যেও তাহাদিগকে স্থান 
দিতে পারি না । কিন্তু সম্ভব হউক, অসশ্ভব হউক, উপহ্থ।সের পক্ষে উপযুক্ত হউক, অন্ুপ- 
যুক্ত হউক, এই মালো-ছায়ামিশ্র, রহস্ত-সঙ্কেত-পুর্ণ বাস্তব-অধাস্তবের সীঘাস্ক প্রদেশের 
প্রতি বহ্কিমচন্দ্রের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ও দৃঢ় আকর্ষণ ছিল সন্দেহ নাই। তাহার 
সমস্ত অবান্তবব্যাপারের মধ্যেণ্ড এমন একটা দৃঢ় সংযম ও সঙ্গতি, এমন একট! আন্তরিকতা 
ও অন্রাস্ত কল্পন৷ সমুদ্ধির পরিচয় পাই, যাহাতে সেগুলিকে একটা উচ্চ স্থজনী-শক্তির ফল 
বলিয়। গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হই; তাহারা যে কেবল কল্পনার বিলাস-বিভ্রম, বা 
অসংযত উচ্জাস-চাপন্য নহে, লেখকের অন্তঃকরণের একটা গভীর স্তরে যে তাহাদের মূল 
আছে, তাহা! আমাদের স্বতঃই প্রতীতি জন্মে। বঙ্কিমেব মধ্যে যে স্মুপ্ত কবিটী কবিতার 
অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই, তিনিই থেন প্রতিশোধ লইবার জন্য এ্পন্তাসিকের 
বাঁস্তব-চিত্রগুলির উপর কল্পলোকের এক অসম্ভব আলোক নিক্ষেপ করিয়া উপন্যসগুলিকে 
রহ্স্ত-জটিল ৪ দুরধিগম্য করিয়া! তোলেন। এহর্গেশনন্দিনী”তে তিলোত্তমা! আরো।গ্যলাভের পর 
জগৎনিংহের নিকট তাহার রুগ্রশষ্যার যে স্বপ্নবিবরণটা বলিয়াছেন, তাহা এই শিগুঢ় সৌন্দর্যের 
আলোকে;-প্লাবিত হুইয়। উঠিয়াছে, অথচ উপন্তাসো চিত বাস্তবতাঁব সীমাও লঙ্ঘন কবে নাই । 
এই একটা ক্ষুদ বর্ণনাতেই ভাহ'র কল্পনাশক্তির অসাধারণ ভবিষ্যুৎ বিকাঁশের বাঁজটা পাওয়া যাঁয়। 


৩২ নব্যতারত | ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


ভুর্গেশননিনী, সম্বন্ধে আম।দের মতামতের একটা সংক্ষিগুসার দিয়া এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। ছুর্গেশনন্দিনী” এতিহাসিক উপন্তাস ; সুতরাং চরিত্রাস্কণ অপেক্ষা 
ঘটনাবৈচিত্রোর দিকেই লেখকের অধিক মনোযোগ | গঞ্প-রচনাতে নবীন লেখক যথেষ্ট নৈপুণা 
দেখাইয়াছেন; এতিহাঁসিক বিপ্লব ষে দুর্দমনীয় বেগের সহ্বিত সাধারণ জীবনের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হয়, কয়েকটি অধ্যায়ে তাহ] বিশেষ ফুট।ইয়া! তুলিয়াছেন । চরিত্রাঙ্ছণের দিক্‌ দিয়া 
খুব গভীর বাস্তবতা ও সুপ বিশ্লেষণের পরিচয় পাঁই না; তত গুরুতর বাঁহাঘটনার অভিভবের 
মধো যতটুকু বাক্তিস্বাতন্ত্য বিকশ্িত হওয়া! সম্ভব, বন্ধিম্ন্র ততটুকু সম্পন্ন করিতে পারিয়া- 
ছেন। বিম্লা, জগতৎ্সিংহ, কতলুখা, বিগ্ভাদিগগজ, আয়েসা, তিলো্তমা-__-ইহাঁদের চরিত্রের 
খুব সক্ষম বিশ্লেষণ না হইলেও, লেখক ইহাদের গভীরতম বাস্তব স্তর স্পর্শ না করিলেও, ইহা- 
দিকে ছাঁয়াম্য় বা প্রাণহীন বলিয়া কখনই মনে হয় ন!) বীরেন্দ্রসিংহ 9 ওস্মানের ক্ষেত্রে, 
চরিত্রবৈশিষ্টোর জন্য, তাহাদের ব্যক্তি স্ব!তন্ত্রা আর একটু স্ফুটতর হইয়াছে । গভীর বিশ্লেষণ- 
শক্তির ভাব জগ্ত বঙ্কিমকে দোষ দিবার পুর্বে আমাদের স্মরণ রাখ। উচিত, যে প্রতিহ(সিক 
উপন্তাসে সাধারণতঃ জীবনের যে অংশ আলোচিত হয়, তাহা খুব বাস্তব স্তর পর্য্য্ত প্র“বশ 
করে না। কিন্তু এনটা বাহা চাকৃচিক্য ও আদর্শ উদ্জ্বলতায় আপনাকে প্রকাশ করে-ুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে বিপদের মধ্যে যেমন চিরন্তন পারিবারিক সুখ দুঃখের কথ। চাপা পড়ে, সেইরূপ উতি- 
হাঁসিক উপন্তাসের ঘটনা বৈচিত্রের মধ্যে মানুষের প্রাথমিক বাস্তব গুণগুলি একটা বীরেচিত 
প্রকাশ, একট! আদর্শ জ্যোতিঃমগ্ডলের অন্তর।লে ঢাক! থাকে | এই হিসাবে বহ্কিমের প্রথম 
উপন্তাস তীহার প্রতিভার অন্পযুক্ত দাঁন হয় নাই ৭ পূর্ববর্তী উপন্যাস সমূহের তুলনায় ইহ 
যে সাহিতা-ক্োত্রে একটা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল, তাহা নিঃসঙ্কৌচে বলা যাইতে পারে । 


শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


িপস্পা লা? শিলা 


শিখ 


(১) 

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অপচার রোধ করিবার উপায়রূপে অহিংস অসহযৌগকে ব্যাপক 
ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা, সমস্ত ভারতবর্ষ গান্ধবীজীর বাণী শুনিয়া যখন এই 
প্রশ্নের কোন সত্য সমাধান করিতে পারিতেছিল না, তখন এই ভারতেরই এক প্রান্তে 
পঞ্চনদবিধৌত পাঞ্জাবে সমরকুশল শিখগণ তাহাদের সামাজিক ও ধর্শজীবনের অপচার 
রোধ করিবার জন্ত রাষ্ট্রীয় ও পৌরাহিত্যের প্রবল শক্তিমান স্ষেচ্ছাতস্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিল। অহিংপাঁকে এরূপ ব্যাপকভ।বে জাতি বা ধন্মহিসাবে নিজেদের সমগ্র জীবনে 
গ্রহণ করা ইতিপৃব্র ভারতবর্ষে বর্মন কাঁলে কখনও হয় নাই। যুরোপের ইতিহাসের 
ৃষ্টায়শতকের প্রথম যুগে পরাক্রাস্ত রৌমক সাঁআাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান মুষ্টিমেয়, খৃষ্টের 
বাণীসুগ্ধ ভক্ত খুষ্টিয়ানদিগের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে 


বৈশাখ, ১৩৩১ ] শিখ ৬৩ 


এতদ্দিন সকলে জানিত সকল প্রকার অত্যাচারের প্রতিরোধের পন্থা হিংসামুলঞ্ 
আঁধাতঙূগক বিদ্রোহ ; সুতরাং শিখদের এই অহিধস সংগ্রামে সমস্ত ভীরতবর্ষের উৎসুক 
দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িয়াছে। 

তাহারা জয় লাভ করিয়াছে; যদিও তাহাদের এ সম্গ্রীম শেষ হয় নাই, যদিও রক্ত বীজ- 
প্রা অপচাঁর এফের পর একটী করিয়া জন্ম লাভ করিতেছে, নৃতন আকারে দেখা! দিতেছে, তবুও 
প্রকটী লংগ্রামে জয়পাঁভ করিক্না, বিরোধের এই অভিনব পন্থা যে শ্রেয় এবং কাম, ইহা প্রমাণ 
করিয়া শিখগণ আজ জগতের ইতিহাসে এক নৃতন আদর্শের স্থষ্টি করিয়াছে। 

কিন্তু যে জাতি ুঁটিশ বাহিনীতে নিভীক সমরকুশল শ্রেষ্ঠ সৈম্ত যোগাইয়া৷ আসিয়াছে, 
যেজাতি গুরুগোবিনের নেতৃত্বে মুসলমান অত্যাচারে, রণজিৎসিংহ ও ফুলাসিংহের অধীনে 
ইংরেজশক্তির সশস্ত্র গ্রাতিকূলতা করিয়! জয়লাভ করিয়াছে, যাছাদের জীবনে অহিংসা অপেক্ষা 
ছিংসা এবং আঘাতই মহজবোধা ও সহজগ্রাহা, তাহার! কোন্‌ শক্তির প্রেরণায় এই অতিনৰ 
পথ গ্রছণ করিল এবং তাহাদের ধন্মে ও সমাজধম্মে কি এমন ছিল, যাঁভার জন্ঠ তাহারা এরই 
প্রতিকূল আবেষ্টনের ভিতরেও জয় লাভ করিল, এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে । 

আজিকার দ্িধাসম্কুল, সংশয়ক্ষুন্ধ বাস্্ীয় সংগ্রামের দিনেও এই প্রশ্নের এ্রকটা উত্তর 
পাইলে অনেক সংশয় দূর হইতে পারে। 

ইহার উত্তর পাইতে হইলে শিবধর্মের ও জাতির ইতিহাল আলোচনা করার প্রয়োজন । 

যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মহা পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, 
ভারতের জ্ঞানের ভাগু।রকে যে বিবিধ বিচিত্র তর্ষ্যে সম্পদবান করিয়া, যে একটী অথগ্ড 
জ্ঞানের তপস্ত/র ভ্াবতবর্ষ স্ষ্টি করিয়! গিয়াছেন, প্রাদেশিকতার সন্কীর্পতায় আবদ্ধ হইয়া 
আমরা সে গুলির প্রতি উদদাদীন আছি। তাই ভারতবর্ষের অখণ্ড সূর্তিটা আমাদের দৃষ্টিতে 
ধরা পড়ে না, তাই মারছাট্টার অভ্যুদয়, শিখের জাগ্রতি আমাদের ভারতের ইন্তিহাসে আগ্রের়- 
গিরির আকস্মিক অগ্রাৎপাতেরই মত বিচ্ছিন্ন, পৌর্ধ্াপর্যাহীন বলিয়া মনে হয়। 

আজ যে শিখ জাগিয়াছে, তাহার এজাগ্রতি আকস্মিক নহে এ কঞ্থাটা বুঝিতে 
হইলে তাহার্দের ধন্দম ও জাতীয়তার কি ভাবে ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাসের 
লষ্তপ্রায় অধ্যায়ের দিকে দৃি জিতে হইবে। 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ওক দীন বেদিক্ষত্রিয়ের গৃহে জন্মলাভ করিয়৷ গুরু নানক ( ১৪ ৬৯, 
১৫৩৮) ভারুতের ভূমিতে এরই যে লশ্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার হুত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন, 
তেগবাহাছর এই জারি প্রতিষ্ঠার ফজ্ঞে নিজের জীবনাছতি দিমাছিলেন, গুরু গোবিন্দ 
শিখধন্মের ও জাতীয়ত।র যে উদ্বোধনে শন্ত্রপাপি ধত্িকের আসন গ্রহণ কনিয়ান্ছিলেন, 
সেই শিখ ধর্ধ ও জাতি ভারতের ইতিহাসে এক অপুর্ব স্থান গ্রহণ করিয়। আসিয়াছে । 
নানক আলিয়া দেখিলেন ভারতবর্ষ কুসংস্কারাচ্ছিক। জাতীয়তাবোধহীন, গৃভকলহরত, ধর্ম বিমুখ, 
শতবন্ধনে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন; দেশ তখন পদে পদে সকল লাঞ্চন। অবনতশিরে গ্রহণ করিয়। জয়টাদের 
পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ২ ইহার গ্রত্তিকারের কোন চেষ্টাই নাই। 

তিনি প্রচার করিলেন এক পরব্রদ্দের উপাসনা, তিনি সৎ, শ্রী, অকাল । প্রাঙ্গণের 


৩৪ নব্যভারত | ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


আভিজাত্যের ও দেশের শক্রর হস্ত হইতে মুক্তির পথ দেখাইবার জন্ত, শিখ ও পন্থের 
স্্টির হুত্রপাত করিয়া তিনি জাতিবর্ণনির্র্িশেষে সকল ভারতবাঁসীকে মিলাইবার আয়োজন 
করিয়া গেলেন। তিনি জাতিভেদ মানিলেন ন; সহত্রকোটা দেবতা মিলিয়া অঞ্ঞ হিন্দুর 
মনে ভেদবুদ্ধি জাগাইয়! ঘে তাহাদের জীবন বিচ্ছিন্ন করিয়া প্লাখিয়াছিল, যে গুণকর্ম্দবিভাগজাত 
জাতিভেদের আদর্শের ব্যভিচারে ব্রাহ্মণোর 'অন্তাঁয় অত্যাচার হইতেছিল, তাহ! হইতে দেশকে 
মুক্তি দিবার জন্ত তিনি বলিলেন, “ঈশ্বরের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমান নাই, ব্রা্ষণ শূদ্র নাই, 
সকলেই সমান”। 

“শি” কথাটার বুৎপত্তি শাঁস্‌ ধাতু হইতে, তাহার অর্থ শিষ্য , শিখের জীবনের পথ 
কুস্থমবাস্তীর্ণ নহে, ছুঃব্ষের সহিত, আভিজাতোর সহিত, অন্তায়েব সহিত সংগ্রাম করিতেই তাহার 
জন্ম, তাঁহার জীবন গুরুর কঠের অনুশাসনে শাদিত। তাঁহার নিকট বাক্তিগত মুক্তিই 
একমাত্র কাম্য নহে, সমষ্টি মুক্তিও তাহার নিকট একা ভ্ত সতা, “পন্থ” তাহার জীবনে অনেকখানি 
স্থান পায়। 

ভারতবর্ষে নানকের পূর্বে অনেক সংস্কারকই আসিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদের যুগের 
প্রয়োজনাস্ুযায়ী পথনির্ধারণ করিয়া দ্রিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা অধিকাঁশস্থলেই ব্যক্তির জন্য ; 
সমগ্র দেশ বা জাতির কন্ত তাহ! প্রযুজ্য নহে; সমাজ, রাষ্ট্র তাহাদ্দের নিকট অনেকটা 
অপ্রয়োজন | সংসার মিথ্যা ; সমাজ, রাষ্ট্র সকলই মিথ্য1। ব্যঞ্জিকে প্রাধান্য দেওয়া ন্যায় ক 
অন্যায়, সে বিচারের এখন প্রয়োজন নাই ; যখন সমাজ ও সমাজধন্মের মধ্যে বাভিচার 
প্রবেশ করে, যখন ব্যক্তিগত পরিশ্তুদ্ধির আয়োজন চাই, একথ! একান্ত সত্য | 

সেই ব্যক্তির মুক্তিকেই ঘখন চবম এবং একমাত্র সত বলিয়া! গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র ও 
সমাজধন্পের কথ! ভূলিয়। যাই তখন তাহাতে৪ একটা মিথার স্যটি হয। সমাজও যেমন 
একান্তভাবে সত্য নহেঃ ব্যক্তিও তেমন একান্তভাবে সতা নহে; সেভাবে সতোর সাধন। 
সমাজের ধ্বংসেরই কারণ হয় এবং সামাজিক যে শক্তি অল্পশক্তিমান্‌ জনসাধারণকে বিধৃত 
করিয়া রহিয়াছে, তাহ নষ্ট হইলে পরিণামে ব্যক্তিরই ক্ষতি হয়; সত্যের এরূপ বচ্ছিম 
পরিকল্পনা হয়ত ছুএকজন মেধাবী লোকের পক্ষে সহজ হয়, কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে তাহ! 
সাধারণগ্রাহ্থ নয় বলিয়াই ঈপ্সিত নহে! প্রাচীন ভারত বুঝিয়াছিল ব্যক্তির উপরেই সমষ্টির 
স্কি এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে কোন একটাকে বাদ দিলে অন্তায়ই বাড়িয়। চলে। শাই 
তাঁবত ব্যক্তির ও সমষ্টির জীবনের মধ্যে একটী সাম্যের স্থষ্টি করিয়াছিল, গৃহস্থাশ্রমকেও 
জীবনের একটা একান্ত সত্য অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিয়াছিল , সে কোন দিন সম/জকে ও ছোট 
করে নাই, ব্ক্তিকেও ছোট করে নাই। 

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে কবীর, নানক, রামানন্দ, দাছু, মীরা গ্রত্ৃতি যে বিচিত্রতাবে 
জীবন ও সতাকে উপলব্ধি কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নানকের উপলন্ধির বৈচিত্র 
এই ব্যক্তি ও সমষ্টিকে ফিলাইয়া নৃতন জীবনের স্থষ্টির চেষ্টায়। 
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তিনি দেখিলেন ভাবত যে শুধু অন্তবেব ঠন্তে, মিথ্যা আভিজাত্যের অত্যাচারে 
জর্জরিত হইতেছে তাহা নহে ) যখন জাতি মবণোন্ুখ হয় তখন বাহির হইতেও শত্রু আঙিয়। 
তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহাব মৃত্যু সুনিশ্চিত কবিয়া দেয়। বাবর তখন দেশের জীর্ণ অবস্থ। 
দেখিয়। ভারতবর্ষ জয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন ; বাবরেব সেনাব সংহত শক্তির নিকট ভারতবর্ষ 
পরাজয় স্বীকার করিতেছে । তাহার বিরুদ্ধে দড়াইয়া আত্মরক্ষা করিবার শক্তিটুকুও ভারত- 
বর্ষের নাই। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অন্বীক।র কবিয়া যে পাঁপেব সুব্রপাঁত হইয়াছিল তাহারই ফলে 
ভারতবর্ষ এই লাঞ্ুনাকে ডাকিযা আনিয়।ছিল। তাই তিনি যে আচারগুলি, যে জাতিভেদ প্রথা, 
মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিয়া বাখিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে ঈড়াইলেন। 

তিনি বলিলেন, “ধন্ম স্তধু কথার কথা নহে, যে সকলকে সমান দেখিয়াছ, সেই ধর্মকে 
জানিয়াছে; সমাধি প্রদক্ষিণ করা, শ্মশানে বাদ করা, নানা আমন সাধনা করাই ধর্ম 
নহে) দেশে দেশে ঘুরিয়৷ বেড়ান, পবিত্র স্থান দর্শন করাই ধর্শ নে; এই বিশ্বের মিথ্যার 
মধ্যে সত্যকে ধরিয়! দীঁড়াও, ধর্মের পথ খু'জিয়! পাবে ।” 

তিনি ধর্ধ্ প্রচার করিলেন দেশের ভাষায়; দেশের বাণীকে উপেক্ষ! করিয়া জন- 
সাধারণের পক্ষে ছুর্বোধ্য মৃতভাষাঁকে তিনি গ্রহণ করিলেন না; এই ভাবে দেশকে, দেশের 
ভাষাকে ভালবাসিতে শিখাইয়! জাতীঘতাঁর উদ্বোধন করিলেন। 

নানক মক্্যাস স্বীকার করেন নাই; পবিত্র গৃহস্থ জীবনই সাধাবণ মানবেব লক্ষ 
সেটাকে নিজের জীবনে প্রমাণ কবিতে তিনি নিজে গৃহধর্্ম গ্রহণ কবিলেন। 

মানুষ কি ভাবে বড় ভইয়! উঠিবে তাহাই তিনি প্রচাব করিলেন-_ 

“আগুণের দহনে প্রত মানুষ গড়িয়। উঠিবে ; পবিহতাব উপব প্রতিষ্ঠ। রাখি ধৈর্য্য 
তাছাকে গড়িবে; ছুঃখের দছনে, ভগবত্ভীরুতার প্রেমের আগুণ সে গডিয়। উঠিবে; 
সাধারণজ্ঞান ও ভগবৎবাণী তাহাকে পথে চালাইয়! লইয়া যাইবে 1” 

তিনি নিজের দৈবশকির দাবী করিপেন না; যদিও পববর্তীকালে ভকগণ 


৩৬ নব্ভারত [ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম পংখ্যা 


সাহার উপর নানা দ্ৈবী ক্রিয়ার আরোপ করিয়াছেন; তিনি প্রতিদিনের জীবনে যে নাঁধারণ 
আনের প্রয়োজন হয় তাহাই পরিমার্জিত কবিয়াঁ অধাত্মজীবনের সহায় করিয়া লইতে 
বলিলেন। 

পশ্থের স্থষ্টি করিয়া ছুর্দর্য মোগলশক্তির বিরুদ্ধে ধড়াইবার আয়োজন এই ভাবে নানক 
করিয়। গেলেন। 

গস্থ শিখজাতির ইতিহাসে তাই একট! খুব বড় স্থান অধিকার করিয়৷ আছে । 

তাহার পরে একে একে নয় গুরু আসিগা! নানকের এই মানসী প্রতিমাকে নান 
ধশ্বর্য্যে সাজাইয়া গিয়।ছেন । 

নানকের আদর্শ বুঝিতে ন! পারিয়৷ তাহার পুত্র শ্রীচন্দ উদাসী সম্প্রধধায়ের সৃষ্টি করিয়া 
ভারতবর্ষের প্রচলিত ধারার অনুলরণ করিলেন; তিনি বলিলেন, সন্নাসই জীবনের পরম 
সাধন! ; সমাজধর্ম, রাষ্ট্রধর্ম নহে। 

শিখেদের মধ্যে প্রথম বিরোধের অগ্কুর এইভাবে স্ষ্টি হইল। 

কিন্তু শিখসাধাঁরণ ও নানক শ্রীচন্দকে স্বীকার করিলেন ন!) প্রিয় শিষ্ট লেহনাকে 
“অঙ্গদ'_নিজ অঙ্গ হইতে সম্ভত__নাম দিয়! নাঁনক দ্বিতীয় গুরুর পদে তাহাকে অভিষিক্ত 
করিয়৷ গেলেন । 

অঙ্গদ ( ১৫৩৯--১৫৫২ ) শিখকে গুরুর প্রতি পরমনির্ভরশীলতা শিখাইয়। দিয়! যান! 
তৃতীয় গুরু অমরদাস (১:৫২--১৫৭৪) সন্ন্যাসবাদী উদাসী সম্প্রদায় শিখধর্দদের বিরোধী 
এট! স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিয়া যান। তিনি প্রচার করিয়া গেলেন সংযম ও সাম্য । নারীকে 
তিনি পুরুষের সমান আনন দিয়া গেলেন। 

“এই দেহ তাহার মন্দির, তাহার ছুর্গ; বিশ্বের সকল মানবই তাহার প্রতিচ্ছবি । 
স্বতয়াং কাহীকেও ছোট করিও না। 

অমরদাস ( ১৫৭৪---১৫৮১ ) তাহার জামাত। রাঁমদাসকে গুরুয়্ পর্দে অভিষিক্ত করিয়া 
যান। রামন্নাস শিথকে অভয় সেবার ব্রতে উদ্বোধিত করিয়া গেলেন; শিখকে গুক্ বলিলেন 
“নকল কুসংস্কার, সকল তয় দূর করিয়৷ দাও, ভগবান্‌ ছাড়া আর কাছাকেও ভয় করিমার 
নাই; যে পাপচারী সেই শুধু ভীরু; সতাকে যে জানিয়াছে তাহার আর ভগ্ন নাই” (জ্রীরাগ) 

রামদণসই লঙ্গরের স্ষ্টি করেন; সেখানে সকলেরই সমান অধিকার, সমান আদর । 
প্রত্যেক শিপ্ষই তাহ।র উপাজ্জনের কিছু অংশ পরের সেবায় উৎসর্গ করিবে, রামদাসেঞ্চ সময় 
এই ভাব শিখরে স্থান লা করে। এই ভাবে শিখধন্মে গণতন্ত্রবাঘের ভিদ্ধি স্থাপিত হয়। 
রামদ।ল অমৃতসর নগর প্রতিষ্ঠ। করিয়। তাহাকে শিখধন্দের কেন্দ্র করেন । 

গুরু নানকের অন্মস্থানকে শিখধর্মের কেন্দ্রকূপে শিখগণ কোনদিনই ম্বীকর করেন 
নাই এবং যেদিন হইতে অমরদাস “উদাসী” সম্প্রদায়কে শিখ সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন বলিয়। 
প্রচান্ধ করিলেন, নেইদিন হইতে শিখগণ নানকান৷ গুক্ষঘার সম্বন্ধে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই। 

শিশ্ষগণ শুধু সংসারকে স্বীকার করিয়ই ক্ষান্ত হন নাই। কি ভাবে মানুষের নৈতিক, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যুক্তি আমিতে পারে তাহার চেষ্টাও তীহায়া করিয়া গিয়াছেন। 


বৈশাখ, ১৩৩১ ] শিখ ৩৭ 


রামধাদের পরবর্তী গুরু অঙ্জুন (১৫৮১--১৬*৬) ব্যবসায় করাকে গুরুমধ্য।দার হানিকর 
মনে করেন নাই। 

অঞ্ভুন দীনকে, তাহার কায়িক পরিশ্রমকে উচ্চ অসন দিয় গিম়াছিলেন। তাহার 
জীবনের মর্ধ্যাদ। তিনি প্রচার করিলেন; তিনি বলিলেন, 

"ভগ্ন কুটারে জীর্ণকস্থ(য় যে দিন কাটাইতেছে, জাতির সন্মান, শ্রদ্ধা যে পায় না, যে 
গৃহহারা, বন্ধুহীন, আআীয়ম্বজনহীন, প্রিযহীন, শ্রী। ও সৌন্দর্য্য যাহাকে বরণ করিয়! লয় নাই, 
তাঁহার হৃদয়ে যদি ভাগবতপ্রেম থাকে, সে-ই বিশ্বের সম্রাট ৮। (জ়ৎত্শ্রীকি বর ) 

গুরু অর্জন শিখদের ধর্মগ্রন্থ “আ দিগ্রন্থ” সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন; তাহাতে 
তিনি হিন্দু মুসলমান সাধকগণের বাঁণীকে সাদরে স্থান দিগ্লাছিলেন, মুসলমান জোল! কবীর, 
নামদেব চণ্মকার, কুইদ[স সকলেরই হা! ও শবদ গ্রস্থসাছেবে সংকলিত হইয়াছে । 

অর্জুন ত্যাগের বাণী প্রচার করিয়াই ঙ্গাস্ত হন্‌ নাই, খাহাদিগকে তিনি সেবাবত 
অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন তাহাদের সঙ্গেই তিনি নিজের জীবনে সে ব্রত সার্থক করিয়া 
তুলিয়াছেন। তরণতারণে তিনি কুষ্টরোগীদের সেবার জগ্ত একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি বিত্বকে ঝড় করিয়া দেখেন নাই, কিন্তু তাহাকে ছোঁট করেন নাই; বিত্ত মায়া নহে, 
কাঞ্জেন পাপ আনে না, “ধার্মিক যে, সে যর্দি ভগবানের পথে চলে তবে তাহার পক্ষে বিত্ত 
অজ্ঞান পপ নহে” (সারঙ্গকী বর)। অঙ্ুনের “সুখমণি” শিখদের অন্থতম ধর্মগ্রন্থ, মাঁনব- 
জীবনর ভবিষ্ুৎ আশার বাণীতে উদ্দীপ্ত; শর্ত ক্লাস্ত পান্থ তাহ পাঠে যথেষ্ট সাস্বন! লাভ করে। 

গরু হরগোবিন্দ পরবত্তী গুরু (১৬০৬--১৬৪৫) তিনি শিখজাতিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
দাড়।ইতে শিক্ষা দেন; তিনিই শিখজাতিকে এক অপূর্ব *শক্তিমান সামরিক জাতিতে পরিণত 
করিবার সুত্রপাত করেন। হদ্গোবিন্দের সময়েই শিখদের অপূর্ব জয় ধ্বনি “সৎ, শ্রী, অকাল” 
এর জন্ম হয়। শিখমগুলীর মুখে যে কেহ এই জয় ধ্বন উচ্চারিত হইতে শুনিঘাছে সেই 
জানে কতথানি প্রাণ ঢালিয়! দিয়! শিখ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে। 

“মত শ্রীমকাল”' অর্থে বিশ্বের দেবতা যিনি তিনি সৎ, শ্রীমান্‌ সর্ববশ্রীমপ্ডিতি এবং 
অকাল, কালা তীত, কাঁল তাহাকে বীধিতে পারে না। 

এ ঘে অভয় এস) মানবের আত্ম। কালকে অতিক্রম করিয়া চলে, মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না, কোথায় তাঁহায় ভয়? শক্রর অসি তাহাকে আঘাত করিতে পারে না, 
কোন অত্যাচারই তাহার পরম শ্রী কাড়িয়া লইতে পাদ না 

হরগোবিন্দের পরে হররায় ( ৯৬৪৫---১৬৬১ ) গুরুর আঁদন লাভ করেন। যে কমনীয় 
তার অভাবে শৌর্ধ্য অত্যাচারী হইয়া উঠে, হরগোবিন্দ শিখজ।তিকে সেই কমনীয়ত। শিক্ষা 
দেন) কিন্তু তিনি ভীক্ষ ছেলেন না। দিলীশ্বর আরঙজেব তীহাকে ডাকাইয়। পাঠাইলে 
তাহার অত্য।চাবের প্রতিবাদত্বরূপ তিনি দে আমন্ত্রণ গ্রত্যাধ্যান করেন। 

তৎপরবর্তী গুরু হরকিষণ ( ১৮৬১--১৬৬৪ ) অতি অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন? 
কিন্ত তিনি শিখদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন তারা গুক্ুগ্রহণ করিবার প্রথা প্রবন্তিত করিয়। 
গণবাদদের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া যান। হরকিষণের পর তেগবালছুর ৫২ বৎসর বয়মে ১৬২১ 
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খঃ অবে গুরুপদে অভিষিক্ত হন। তখন আরঙজেব দিল্লীর সম্রাট । হিন্দু ভারতবর্ষ তখন 
আরঙজেবের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়! উঠিয়াছিল। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তেগবাহাছুর 
স্বজাতির এই চরম দুর্দাশ। দ্বচঞ্গে দেখিরাছিলেন। মুসলমান অভ্যাচার হইতে দুরে থাকিবার 
জন্য তেগ.বাহাছুর অমূ তসর ত্যাগ করিয়া শতদ্রতীরে আনন্দপুর গ্রামে বাস স্থাপন বরেন । 

তেগবাহাছুর নিজের শোপিত দিয়! শিখধন্মের ভিত্তি দৃঢ় করিয়! দিয়া যান। 
কথিত আছে লোকপরম্পরায় আরঙজেব তেগবাহাছুরের সম্পদ্ধ বাণী--সম্াট গুরুদিগকে 
কোনদিনই মুনলম।ন করিতে পারিবেন না--গুনিয়! তাহাকে রাজপভায় নিমন্ত্রণ করেন । 
তেগবাহাঁছর আরউজেবের নিকট আমিলে আরউজেব তাহাকে মুসলমান করিবার জন্ত 
নানা প্রলোভন দেখান ; তাহাতে অক্কতকার্য্য হইয়৷ তাহাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন। শিরশ্ছেদন 
করিবার পরে দেখা গেল তাহ।র কসংলগ্ন একী পত্রে লেখ। রহিয়াছে_-“শির দিয়া ত সের 
ন দিয়া”-শির দিল।ম তবুও ধর্ম দিলাম না! । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়! গুরু তেগবাহাছুয়ের 
এই অমর বাণী শিখকে অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ধন্মের জন্য প্রাণবলি দিতে 
শিথাইয়াছে। 

দিল্লীতে যখন গুরু তেগবাহাদুরকে হত্য। করা হয় তাহা শিখদিগের তীর্থস্থান হইয়া 
আছে। সীস্গঞ্জ গুরুদ্বার তেগবাহ।ছুরের মৃত্যুর স্বৃতিরঞ্জিত হইয়া আজও দাড়াইয়৷ এই 
অভয়বাণী প্রচার করিতেছে ;-- “জীবনমৃত্যু পায়ের সত্য । 

পিতাব হত্যার প্রতিশোধ লইবার সংকঞ্জ বুকে লইয়া তরুণ গোবিন্দ সিংহ গুরুর 
আসন গ্রহণ করেন। 

তিনি শিখদের শেষ গুরু । 

তাহার সময়েই শিখজ।তি প্রবলতম হইয়! উঠে ; মুসলমনের অত্যাচারের প্রতিশোধ 
লইবার জন্ত তিনি শিখজাতিকে এখন এক সুদৃঢ় সংগঠিত জাতিতে পরিণত করেন যাহার 
বিক্রমে একদিন দিলীর সিংহাসনও টলমল হসুয়া৷ উঠিয়াছিল এবং যাহা ধর্মের একাগ্রতা 
শৌধ্যে ও বিশ্বস্ততায় পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ক্রমওয়েলের! অজেয় বাহিণীরই তুলনীয় 
হইতে পারে। 

শিখের নিকট গুরুর আসন অতিপবিভ্র। তাহার জীবনে গুরু ও গুরুর বাণীর 
প্রতি যে গভীর অদ্ধা বিরাজ করে অন্তকোন সম্বদ্ধের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে ন1। 
বিশ্বের দেবতা 9 তাহাব বাণী মূর্তিগ্রহণ করিমাছে গুরুর মধ্যে। “বাণীর গ্রন্থ সাহেবের 
আসনের নিয়েই গুরুর আসন। শিখেদের নিকট গুরু একমাত্রই ; তিনি বিভিন্ন মূর্তি ধারণ 
করিয়! দশগুরুর রূশ ধারণ করিয়াছেন গ্রন্থ পাছেবে বিভিন্ন গুরুর রচিত উপদেশ 
নানকের নামেই সংকলিত হইয়াছে। 

গুরু গোবিন্দই প্রথম, গুরুর! মানবমাত্র, তাঁভারা যে পদ্থের প্রতিনিধি, এইটা প্রচার 
করিয়া ণিথের আতঙ্মসম্মান 'আত্মানর্ভর জাগাইয়। দেন। এতদিন গুরুর পাদম্পৃষ্ট জলে 
শিখের দীক্ষা! হইত কিন্ত গুরু গোবিন্দ কৃপাণম্পৃষ্ট জলে অভিষেকের ্যবস্থ। গ্রবর্ধিত করেন। 
তিনি শিখকে “সিংহ উপাধি দেন। 
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গণতন্্বা্কে শিখধর্দ্দের যুলমন্ত্র করিবার জঙ্ত গুরু গোবিন্দ পস্থ নির্বাচিত 'পাঁচ 
পিয়ারার ( পঞ্চ প্রিয়তমের ) হন্ডে দীক্ষা লন। পন্থ 'থবং খাঁলসাকে এইভাবে তিনি গুরুর 
আসন ছেন। 

গোবিন্সিংহ) শিখকে বীর্য্েব পাঁচটা সাধন গ্রহণ করিতে বলেন। কেশ, কজ্, 
(বেদীর মধ্য রক্ষিত চিরুনী ) কড়া, (হন্তের লৌহুব্লয়) কৃপাঁণ, (ক্ষুদ্রতরবারী ) কছ (জাঙ্গিয়া); 
প্রকৃত শিখ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়! নাঁনা অত্য।চাঁর মাথায় বহিয়া শেষ গুরুর এই অন্ুশীসন 
মানিয়। আসিয়াছে । এগুলি শিখের ধন্ধেব অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে । 
ইহার একটারও জন্য শিখ প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছে । এই কেশ রক্ষার জন্া তরুণবাঁর 
তক্ষসিংহ বেণীর সহিত মাথা দিয়া ধর্ম বঙ্গা করিয়াছিল । 

গোবিন্দসিংহেব সময়ে যখন মোগল সুব্দোরের আদেশে সৈশ্ভগণ শুগালের মত শিখ 
খুঁজিয়া বাহির করিয়া হতা! করিতেছিল তখন তাঁহাদের পবিচয় ছিল এই পঞ্চ “ক? । 
এইগুলিকে রক্ষা করিবার জন্ঠ সত্য শিখ স্বেচ্ছায় শ্বদেশ হইতে নির্বাসন গ্রহণ করিয়া রীঁজ- 
পুতনার মরুভূমিতে, পর্বাতে, অরণ্যে, উপতাকায় শত কষ্ট, শত অতভ্যাচাঁর সহা করিয়া অনিদ্রায়, 
অনাহারে দিন কাটাইয়! দিয়াছিল। যেভীক্ক সেই ছুদ্দিনে প্রকৃত শিখ বলিয়া পরিচয় না 
দিয়া, বেণী কাটিয়া, পঞ্চ “ক' ত্যাগ করিয়া মাথ বাঁচাইয়াছিল তাহার আজও 'সহজধারী' নাষে 
পরিচিত, আর যাহারা শত অত্যাচার সহা করিয়া ধর্মের অঙ্গহানির অপমান হইতে নিজেকে 
বাঁচাইয়াছিল, প্রাণ দিয়াছিল, তবুও ধর্ম দেয় নাই, তাঁহারাই, 'অমৃতধারী” এই গৌরবময় বিশেষণে 
ভূষিত হইয়াছিল। 

গুরুগোবিন্দ আজীবন মোগলের অতাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়৷ গিয়াছিলেন ; 
একমুহূর্ডের বিশ্রাম তিনি গ্রহণ করেন নাই। কি ভাঁবে শিখকে শৌর্ষ্যে বীর্য্যে অতুলনীয় 
করিয়া তুলিয়া জগতে এক অপূর্ব্ব জাতির স্য্টি করিবেন, ইহা ছিল তাহার ধ্যান। হিন্দু নয়, 
মুসলমান নয়, তাঁহার উপরে যে দেবতা আছেন তাঁহারই সেবা করিতে হইবে। সময় বহিয়া 
যাইতেছে,-কই তোমার সেবা ত' অপূর্ণ রহিয়া! গেল, তোমার জীবন ব্যর্থ হইল ; তোমার 
দেহকে মন্দির কর, বিবেকের অচঞ্চল প্রদীপ তাহাতে জালাও। সত্যাজ্জনের সন্মার্জনী হাঁতে 
লইয়া ভীক্রুতার আবর্জনা ঝাড়িয়! ফেল। 

শুধু তাহারই প্রেমের প্রেমিক হও; সে প্রেমের জন্ত যে কষ্ট মাথায় পাতিয়া লয় 
হ্বর্গ তাহারই। 

সত্যের নিষ্কম্প দীপ শিখ! যাহার হদয়ে জলিতেছে, সেই একমাত্র দেবতাঁকে যে ভুলিয়া 
যায় নাই--দেবতার প্রেমে ও বিশ্বাসে যাহার হৃদয় পূর্ণ সেই খালসার প্ররুত সভ্য, সেই-ই 
প্রকৃত “শিখ” । 

গোধিন এই শিক্ষা দিয়া গেলেন । 

তাহার পর আর কেহ গুরু হয় নাই । গুরুর আসন তিনি খালসাকে দিয়! গিয়াছিলেন। 

এই ভাবে একে একে দশ গুরুর হাতে ছই শতাব্দীর মধ্য পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে 
এক অপুর্ব জাঁতির স্যষ্টি হইল, যাহ! ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সত্যাগ্রহকে বরণ করিয়া 
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লইয়াছে, যাহা কোনদিনই পার্থিব ক্ষতির ভয়ে অত্যাঁচীরের নিকট মাথা নত করে নাই, 
শত লাঞ্ছনাঁও যাহা সত্যে আলোকে প্রদীপ্ত মুখের হাঁসি দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। 

শিখের নিকট গুরুর আসন কত বড় সেটা আমরা পুর্বে আলোচনা করিয়াছি। 
গুরু গোবিন্দের সময়ে কিরূপে ধীরে ধারে পস্থই গুক্লুর আসন গ্রহণ করিল তাহার উল্লেখ করা 
হইয়াছে। ্‌ 

শিখধন্ম মূলতঃ গণতান্ত্রিক ; এবং শিখের ধন্দম রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ ও বাষ্টি 
সকলেই মিপাইয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের প্রতিনিধি সভ! এই খালসা-__ইহারও এইসকল 
অধিকাঁরই ছিল। সে অধিকার ধে কত গ্রবল তাহা আমরা কয়েকটি ঘটনা হইতে বুঝিতে 
পারি। গুরুগোবিন্দকেও একবার নিয়মচাতি অপরাধে খালসার হস্ত হইতে দগুগ্রহণ করিকে 
হইয়াছিল। পরাক্রমশালী ম্/রাজ রণঞ্রিৎ সিংহকেও একবার অকাল তখতের সম্মুখে 
দাঁড়াইয়া বিচার ভিক্ষ। করিয়। দণ্ডগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। 

এই পশ্থের আসন ছিল গুরুদ্বারগুলিতে । এই গুরুদ্বারগুলিকে কেন্ত্র করিয়া শিখের 
ধর্ম, রাজনীতি এবং সম[জ গড়িগ্না উঠিয়াছিল | গুরুদ্বারগুক্সির অসীম ক্ষমতা ছিল; এবং 
অকাঁল তখত, আনন্দ পুর সাহিব, পান সাঁহিব এবং হজুর সাঁহিব এই চারিটি মুখ্য গুরুদ্বারের 
অন্ুশাসনে সমস্ত শিখ জাতি বদ্ধ ছিল। তাহাদের মধো আবার অধূতসরের স্বর্ণ মন্দিবের 
সম্মুখে অবস্থিত অকাল তখতই সর্ধপ্রধান ছিল। গুরু হরগোবিন্দ ১৬০৯ খু: অবে অকাল 
তখ তএর প্রতিষ্ঠা করিয়া কু্পাণ দীক্ষা বাবস্থীর প্রবর্তন কৰিয়া যান। 

গুরু নানককে যন কতকগুলি যোগী অতি-প্রাককৃত কেন কিছু দেখাইয়া, তাহার 
ব্রহ্গ দর্শনের সত্যতা প্রমাগ করিয়া, তাহার প্রচারিত নবধন্মের ভিত্তি স্কাপন করিতে অনুরোধ 
করেন, তখন নানক সে অন্থুরোধ স্বীকার করিয়া বালন যে তিনি “বাণী” ও পস্থ রাখিয়। 
যাইতেছেন তাহাই নবীন ধর্ের ভিত্তি সুরু করিবে। গুরু নানক ও পরবর্তী গুকুগণ 
বিভিন্নস্থানে সঙগতের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেগুলিকে শিখ জীবনের কেন্দ্র করিয়৷ দিয়া ষাঁন। 
পরই সঙ্গতগুলিও প্রথম প্রথম প্রচার কার্ধ্য করিয়া আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে এই মসনদ 
বা সঙ্গতগুলি পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। এই মসন্দগুলি শিখঞজীতিকে সংহত করিয়া 
রাখিয়াছিল। প্রতি বৎলর দীপালি উপলক্ষে 'সরবৎ খালপা” অর্থাৎ সমস্ত শিখজাতি মিলিত 
হইয়৷ তাহাদের সত্তা উপলব্ধি করিত। 

ধেখানেই সঙ্গত ছিল, সেইখানেই গুরুদ্বার গড়িয়া উঠিয়াছিল। গুরুদ্বারগুলি শিখর 
জীবনে এক অপুর্ব স্থান লাভ করিয়াছে । তাহার প্রাণের উৎস এই গুক্ুদ্বার; প্রেমিকের 
সমস্ত একাগ্রতা লইয়া তাহারা গুরুদ্বারে নিজের জীবন, অর্থ সম্পদ উৎসর্গ করিত। শিখের 
জীবনের অন্ততম লক্ষ্য, কি ভাবে সে নিজের গুকুদ।রটীকে সাজাইয় তুলিবে ! গুরুগোিন্দ 
সিংহের সময় হইতেই প্রত্যেক শিকে তাহার আয়ের দশমাংশ গুরুদ্ধারের ও লঙ্গড়ের 
জন্য নির্দিষ্ট করিয়া! রাখিতে হইত । প্রতি শিখ আন্নের সহিত এ গুরুভার গ্রহণ করিয়। 
আসিয়াছে । এইকপে শিখ তাহার জীবনের ক্ষীরটুকু গুরুদ্বারকে দিয়া আসিয়াছে। 

এইজগ গুরুদ্বারগুলি ধনী হইয়া উঠিতেছিল। শিখের নিকট গুরুদ্বার কত বড়, তাছা 
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একটা ঘটন। হইতে বোঝ। যাইবে। একবার মগাবাজ রখ'জৎ সিংহ এক বন্থমূল্য মুক্তামালা 
উপহার পান, তিনি সেহার কে ধাবণ করিতে অস্বীকার করিয়া, এ হার গুরুরই উপযুক্ত 
বলিয়া তাহ! স্বর্ণ মন্দিরে প্রেরণ করেন। 

কিন্তু যেখাঁনেই ধনের কেন্দ্রীকরণ, সেইখানেই অধিকারের ব্যভিচার ঘটে। স্থানে 
স্থানে গুরুত্বারগুলির মোহস্তগণ ষথেচ্ছ/চারী, বিলাসী, আচারভ্র্, আদর্শ হইতে বিচ্যুত 
হইতেছিল। স্থানীয় সঙ্গত গুলির উপর পধাবেক্ষণের ভাব ছিল। গুরু গোবিন্দ বাভিচারী 
মোহস্তকে অধিক রচাত করিবার অধিকারও সঙ্গতগুলিকে দান করিয়া, কতকগুলি যোহস্তকে 
পদচ্যুত করেন। 

যখনই সঙ্গত প্বা পন্থ কোন গুরু দ্বারের শাসনে অন্ায় দেখিতে পাইয়াছে, তখনই 
গুরুদ্বারের পবিভ্রতা রক্ষা করিবার জন্য কঠোর হস্তে সকল অন্থায় দূর করিয়াছে। এইবূপে 
অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির, আনন্দপুর সাহিব প্রভৃতি গুরুদ্বার সমূহ প্রথমে উদসীগণের হস্তে 
ছিল, কিন্তু পন্থ তাহাদের হস্ত হইতে সে ভাব লইয়া সিংহদের হস্তে অর্পণ করেন। 

গুকদ্বারগুলিব পবিত্রতার সভিত শিখেদেব ব্যক্তিগত, সামাজিক, বাজনৈতিক ও ধন্মন 
জীবনের পবিত্রতাঁব গুঢ যোগ ছিল বলিয়াই শিখগণ গুরুদ্বারগুলির ভাল মন্দ সম্বন্ধে সর্বদাই 
এতটা সচেতন ছিলেন । 

মোগল শাসনের সমম পর্যযস্তও গু%দ্বারগুলির উপর সঙ্গ৩গুলির এই অধিকার অক্ষুণ্ণ 
ছিল, কিন্তু বুটাশ শাসনের সমধেই তাহ।দেণ প্রভা কুপন হইতে 'আরম্ত হয়। 

বুটাশ গবণৃমেন্ট কতকগুলি গুরুদ্বারেব ভার নিজে লইপলেন, কতকগুলি গুক্ষদবারকে 
আইনে মোহস্তগণেব নিজস্ব সম্পর্তি বাপয়া সাকার কলিয়া লয়া হইল । এতদিন ধরির! 
সেবকের হদয়-শোণিত দানে যে গুক্ৰারগুশি সম্পদশালী হইমা উঠিতেছিল, যাঠ।দেব 
উদ্দেশ্য ছিল শিখ জাতির পবিত্র! রঞ্গা কব।, সেগুলি আজ মোহন্তগণের বিলানের বাভিচ।ৰ 
লীলানিকে তন হইয়া দঈীড়াইল, কিন্ধ শিখসগগত নিরুপাষ । আইনের দ্বারে তাহার প্রতিকারের 
উপাঁধ নাই | অব) কোনস্থানে অন্তায় লঙ্গিত ভইলে মোহস্তকে পদচ্যুত করিবার বাখস্থা 
ছিল বটে. কিন্তু সে বাবস্থা বিধি নিষেধের শাগপাশে কার্ষ। ত; অকন্ম্রণা হইয়া দড়াইয়াছিল। 

'অমৃতসরের স্ব্ণ-মন্দির ও তরণ তাঁরণের পবিত্র গুরুদ্বার গব্ণমেন্টের অধিকারভূক্ত হইল | 

কোন কোন স্থানে মোহস্তগণ আইন বাঁচাইয়া কর্তৃপক্ষেব সাহাষ্ে গুরুদ্বারের সম্পত্তি 
নিজন্ব করিয়া লইয়া, তাহাতে বিলাস লালসাব ইন্ধন েগাইবার জন্ত যথেচ্ছাচারী হইয়! 
গুরুদ্বার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে লাঁগিল। 

তাগারা যে শুধু সম্পত্তি বিষয়েই যথেচ্ছাচারিতা আরম্ভ করিল তাহা নহে, তাহারা 
অক্পান বদনে অকুষ্ঠিত চিত্তে শিখধর্্মবিরোধী ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে লাগিল। 

কিন্তু এই আদশচ্যুতি একদিনেই হয় নাই, বন্থবর্ষ পুর্ব হইতেই তাহার ক্রিয়া চলিতেছিল। 

যতদিন গুরুগণ জীবিত ছিলেন এবং যতদিন শিখের বিষয়বাসনা পার্থিবসম্পদলিগ্ম। 
প্রবল হইয়। উঠে নাই, ততদিন শিখ ধর্মের পবিত্রতা ক্ুপ্ন ছিল। গধতাস্দ্রিক শিবধর্ছে 
প্রভৃত্ব কোন দিনই বংশীছুক্রমিক হইতে পারে নাই, ববং মোহস্ত এবং গুরুর পদ যে নির্বাচন 
দ্বারা স্থিরীকৃত হইত তাহা দেখিয়াছি । কিন্তু গুরুগণের তিরোধ।নের পর সে প্রথারও 
পরিবর্তন ঘটিল। 

যতদিন গুরুগোবিন্দ ও তৎনির্ব।চিত্ত পাচ পিয়ারারা ছিলেন ততদিন আদর্শ ঠিক 
ছিল। কিন্তু তাহার। চলিয়! গেলে শিখ সাধারণের উপর সমস্ত ভার আসিয়া পড়িল । সেই 
নুযোগে গুরুদ্বারগুলি কতগুলি সম্প্রদীয়বিশেষের অধীন হইয়া পড়িল। 

শিখধর্ম্ের প্রভাব ক্ষুঞ্জ হইয়া, এই আদর্শ__সাঙ্ষর্য্য আসিবার আর একটি কারণ হইয়াছিল 
মুসলমানদিগের সহিত বিরোধ । এতদিন হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকলকেই সম্প্রদায়নির্কিশেষে 
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শিখধন্মম গ্রহণ করিতেছিল, বু মুনলম|নও যে শিখধন্মে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিল, শিখধর্দের 
ইতিহাসে তাহার বু প্রমাণ আছে। কিন্তু মুসলমান বাদসাহগণের সহিত বিরোধ ক্রেমে 
মুসলমান ধর্মের প্রতি বিরোধে রূপান্তরিত হইয়। উঠিল। শিখ ধর্ম তাহার ওদার্ধ্য হারাইল। 
ধন্ম যখন তাহার গুঁদার্যয হারাইয়! সন্ধীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন তাহার মধো নানা ব্যভিচারের ত্ষ্ি 
হয় এবং সমাজদেছে একটী রোগ দেখা দিলে ধীরে ধীরে গরন্ত রোগ আসিয়া পড়ে। 

সহজধারা শিখের অভ্রাদয় এই আদর্শের ব্যভিচারের প্রথম স্তর । কিন্তু শিবধর্দের 
আদশ প্রবলতম মাথাত পায় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়। গণতন্ত্রবাদের ধ্বংসের উপর 
তিনি সাআ।জ্োর স্থ্টি করেন। সাআজোব মুলথা প্রতুত্ব ও অধিকারের এককেন্জ্রীকরণ | 
রণজিৎ যদিও সাগ্রাজযব|দেব সঠিত সনাতন শিখ ধর্ম্মেব আদর্শ মিলিয় চপিবার চেষ্টা কবিয়া- 
ছিলেন, তীত।ব মৃত্যু পরে সে চেষ্টা লোপ পাইল । এবং শিখ ধণ্মের বিশেষত্ব যে গণতত্ত্বাঁদ 
তাহা নঈ হইয়া গেল। সুযোগ বুঝয়া মৌহন্তগণ নিবস্কুশভাবে যথেচ্ছাচারী হইয়। উঠিল। 

এইব্ূপে যে আদর্শের বাতিচার গুর্।রে হইতে ল।গিল, সমগ্র শিখ জাতির উপর তাহা 
প্রভাব বিস্তার লাভ করিল । 

সুতরাং ধর্মকে ও জাতিকে মবশ্রন্তবী বিনাঁশের হস্ত কইতে রঙ্গ করিবার জনতা 
মুক্তিলাঁত করিবার জন্য সংক্করের প্রয়েজন হইয়া উঠিল, এবং সেই প্রয়েজন বোধ হইতেই 
শিখের জীবনেব সত্াগ্রনের স্পত আদশ আবার জাগিয1, উঠিতেই মুক্তিব সংগ্রাম বাধিয়া 
উঠিল। 

আকালা ও নির্মল সম্প্রদ্দায় 


এই স্থলে আকাঁলী ৭ নিম্মপ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলার গ্রয়োজন। গুরুগোবিন্দ 
সিংহের সময় অমৃতধারী শিখের অভ্যাদয় হইয়াছিল | তাহাদের মধ্যে তিনি আবার ছুইটী 
বিভাগ করেন-'আকালী” ও নিম্মল। 

গুরুগোবিন্দ ধন্মগ্রচ।রের সুবিধা ও ধন্মের শিত্তি দূটতর করিবার জন্ঃ সংস্কৃত ভাষা 
৪ দেশের প্রাচীনরীতিনীতিজ্ঞ ও ধশ্মজ্ক কতগুলি লোক তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করেন, 
তাহাতেই "নির্মল সম্প্রদ।য়ের স্ট্টি; কতগুলি শিখকে নির্বাচিত করিয়া তিনি কাঁশীতে 
স্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দেন) তাহাদেরই উপর পরে পৌরহিত্োর ভার 
অর্পণ করা হয় ; তাহারা ছিল “শিশ্মল“, তাহ|দের দৃষ্টি ও জীবন ছিল “নিন্দল” ) বুদ্ধি ও 
জ্ঞান ছিল সবল; গুরুর মৃত্যুর পর ধন্ম ব্যাখ্যার ভাব তাহাদের উপরই পড়ে। 

'আকালী' কথাটীর অর্থ_ কাঁলাতীত ; যাহ।রা কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া চলে : 
মৃত্যু যাহাদিগকে ভয় দেখাইয়' কর্তবাবিমূচ় করিতে পারেন! » যাহারা অমর সমস্ত ছদ্দিনে 
তাহারাহ ছিল গুরুর সঙ্গী; শৌর্ষো অতুলনীয় , অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই কঁকালী 
শিখজতি ও ধর্মকে সকল অপমান, সকল লাঞ্ছনা হইতে বাচাইয়। রাখিয়াছে। তাহাদের সরল 
সবল খু উন্নত দেহ বেণীবন্ধ শির, কৃষ্ণ উষ্কীষ, নিভীক প্রশান্ত দৃষ্টি, কোষে কৃপান, 
হস্তে পৌহবলয়। ছায়ার গ্তায় সুখে ছুঃখে গুরুর অনুসরণ করিয়া স্ঠাহার মৃত্যুর পর জাতীয় 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারাই শিখ আদর্শকে জাগাইয়। রাখিয়া আসিয়াছে । 


শ্রীনির্ভয় মিংহ। 


অনন্তের শ্রে 
পূর্ণশাস্তি, পূর্ণশক্তি, পুশৈশ্বধ্য 


প্রস্তাবনা 


আশাবাদীও ঠিক; নৈরাশ্ঠবাদীও ঠিক । উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর, ঠিক ঘেন 
আলো আধারে প্রভেদ ; তবু, ছহই ঠিক । নিজের নিজের দিক হইতে দেখিলে প্রত্যেকেই 
ঠিক, আর এই দেখিণার দিক্‌--প্রতোকের জীবনে ধারণ! স্থির করিয়া দেয়। জীবন মবল 
হইবে না দুর্বল হুইবে, বীধ্যবান ভইবে না বীর্যাহীন হইবে, শান্তিময় হইবে না ব্যথাময় 
হইবে সফল হইবে না বিফল ভইবে তাহা স্থির হয় এই দেখিবার দিক্‌ হইতে, মানুষ কি 
ভবে জগৎ দেখে তাহ! হইতে। 

জগৎকে সমগ্র ভাবে দেখিবার, খিষণ গুলির পরম্পর সব্ন্ধ অব্যাহত রাখিয়। দেখিবার 
ক্ষমতা আশাবাদীর আছে। নৈরাশ্তাবাদীর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, একদেশদশী । একের বুদ্ধি 
জ্ঞানালোকে আলোকিত, অন্তের বুদ্ধি অঙজ্ঞানান্ধকার আচ্ছন্ন । প্রতোকেই তার জন্ত নিজের 
নিজের ভিতর হইতে স্থষ্টি করিতেছে, আর প্রত্যেকের দেখিবার দিক্‌ এই স্থষ্টির ফল 
নিদ্ধারণ করিয়া দিতেছে । আশাব|দা, তাঞা উন্নত জ্ঞান ও অস্তৃষ্টির সাহাযো, নিজের 
স্বর্গ নিজে গড়িয়া নিতেছেন, আর যে পরিম!ণে নিজের স্বর্গ গড়িতেছেন, নেই পরিমাণেই 
অন্ত সকলের স্বর্গ ৪ গড়িতেছেন। আর পেঠ নৈরাশ্ঠবাদী, তাহার সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়! 
নিজের নরক নিজে গড়িতেছেন। আর সেক সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবসমাজেব নরক গড়িতে ও 
সহযা করিতেছেন।। 

তোমার আমার মধো, মাশাবাদীব প্রধান প্রধান গুণ দেনা যায়। আমর। ত তবে 
তি ঘণ্ট,য় নিজেদের স্বর্গ, নিজেধেব নবক৪ গড়তেছি, আব সেই সঙ্গে জগতের স্বর্গ, 
জগতের নরকও গড়িতে সাহ।ধ। করিতেছি । 

ইংরাজী 17০৩ কথাটাব অর্থ শৃঙ্খল! | হংয়াজেব 7611 ক,টা 'আসিম্মাছে প্রচীন 
ইং 191] হইতে 7 0611 অর্থে চারিদিকে এক দেওয়াল দেওয়া, পৃথক করা; 191১6 1761160 
অর্থে হইত অন্ত হইতে পৃথক করা। শুঙ্খল৷ বলিয়! যদি কোন জিনিষ থাকে বে এমন 
কিছুই নিশ্চয় আছে যাহার সঙ্গে ঠিক সঙ্থন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে ; কারণ, কোনও 
জিনিষের সঙ্গে কোন সধ্ন্ধ স্থাপিত হইলেই দে বিষয়ে শৃঙ্খলা হইল । আর 151160 ঝা 
স্বতন্ত্র ব পৃথক বলিয়া যদি কোন ও জিনিষ থাকে তবে যাহার সঙ্গে স্বতন্ত্র বা পৃথক সেই 
বস্তির অন্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে । 


বিশ্বের বড় কথা 


বিশ্বের মূল কথা, বড় কথা,--পেই অনন্ত প্রাণের আধার সেই অনন্তশক্তির আধার 
মহপ্রাণ যিনি সকলের পশ্চাতে, যিনি কলের প্রাণ্দ।তা, ধষিন সকলের মধ্যেৎ সকল বিষয়ের 
অন্তর দিয়া প্রকাশিত; সেই শ্বরংসিদ্ধ প্রাণশক্তি যাহ! হইতে সকলে আলিয়াছে, এবং শুধু 
আমে নাই, আদিতেছেও বটে । ব্যক্তির জীবন বলিয়৷ যদি কিছু থাকে, তাভা হইলে অনস্ত 
জীবনের এমন আধার নিশ্চয় আছে, যাহা হইতে ইহ! আসিয়াছে। ৫ম বলিয়। কোনও 
গুণ বা শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার মুলে অনস্তপ্রেমের উত্প নিশ্চয় আছে। 
জ্ঞান যদি থাকে তবে তাহার পশ্চাতে সর্বজ্ঞানময় কোনও আধার অবশ্যই আছে, যাহা হইতে 
প্রজ্ঞনের উৎপত্তি । শাস্তির পন্বন্ধেও হই কথা, শক্তির সম্ন্ধেও এ কথা, জড়বস্্ব বলিয়া যাহ! 
বুঝাই সে সঘ্বন্ধেও এ একই কথা। 


৪৪ নব্যভারত [ দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


তাঁহ। ভইলে সকলেব পশ্চাতে এই অনন্তপ্রাণময়, অনন্তশন্তিমখ আমু। আছেন, তিনিই 
সকলেব নিদান । এই অনন্তশক্তি জন কবিতেছেন। কর্ম কবঝিতছেন, শাসন করিতেছেন, 
মহ! অপবিবর্তনীয় বিধিব সাহ|য্যে, শক্তিব দাহাঁযো | সমন্ত খিশ্বজগৎ্থ দিয়! এই সব বিধি 
8 শক্তি চলিযাছে, ইহাবা আমদেব মাশেপাশে একেবারে বেষ্টন কবিয়া আছ । আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক বন্ধ ঠিক এই সব বিধান ও শক্তিব অনুসাবেই গালিত হয়। 
পথেব ধাবে যে ফুলটি ফোটে তাহা ফোঁটে, ধাডে। ভাসে, ঝবিয়া পড়ে-কতকগুলি মহা 
অপবিবর্তনীঘ নিয়ন অন্রসাবে। বতুঘা'ব কণাটুকু স্বর্গ মর্তোব চন্তবালে খেলা কবে, তাহা! 
গড়িয! উঠে, পড়ে, গলিয়া যামকতক গুলি এভা এপবিবর্তনায নিয়ম অকুসাবে। 

এক দিক দিয়া দেখিলে এট বিপুল বিশে নিংন ছাড়া আব কিছুই নাই । একথা সৃত্য 

হইলে, এ সবাণ পিছ/ন এমন একটি শক্ত নিশ্চয়ই আত ম 51 এই সমস্ত নিয়ম স্যষটি কবিয়াছে, 
যাহা! এই সমস্ত নিয়ম হহতে অধিক শক্তিমন্‌। সকলেন পিছনে এই যে অনস্তপ্রাণময় অনন্ত- 
শক্তিময় আতা! আছেন, ইহাঁকেই আছি ঈশ্বব বলি। যে ন।মই দাওনা কেন, তাহ।তে কিছু 
আসিয়া যায় না, “পর জো[তিঃ” “সব্বশক্তিমান্” এপবমাধ্মা” ইত্যাদি | যতক্গণ মল কণাঁটি, 
বড কথাটি লইয়া মাম|দেব কোন৪ গোল নাই, ততঙগগণ য নামই দেওখা হে।ক তাহাতে 
কিছু আমিয়। যাখ ন।। 

ভগবানহ সেই অনন্তস্বরূপ পবম।ত্ম। যিনি একাকী সমস্ত বশ্ব পূর্ণ কবিয়া বাখিয়া- 
ছেন। তাহা হহতে» সকলের জন্ম, তাহাতেই লপলের স্থি 5 আহার ঝাহিবে কিছুই নাত । 
বাস্তবিক্‌ সত্য কথাই ত এই যে, তীাঁভাতেই আমাদের জীবন তাহাঁতেই আমাদের গতি ও 
স্থিতি। তিনি মামাদেব প্রাণের প্রাণ, প্রাণশক্তিই তিনি তীভাব নিকট হইতে আমর! 
'আমাদেব জীবন পাইয়ছি ও পাইীতেছি। ভগবত জীবশব অশ আমবা পাইয়ছি ; যদিও 
আমবা৷ জীবাত্ম' এবং তিনি পরমাজ্মা, 'মামরা এবং অথ সকলেই তাহার অন্তভূক্তি, সুতবা” 
আমরা তাহা হইতে ভিন্ন, থা।প ভগব।নেব জীবন ৪ মন্টীযেৰ জীবন মুলে সমান, স্ৃতবা* 
এক । উভয়েব গ্রভেদ মুগে নষ, গুণে নয়, পবিমাণে । 

এমন অনেক জ্ঞানী মভাপ্রাণ ছিলেন ও আছেন, ধাহাব! বিশ্বাস কবিতেন এবং কবেন 
যে আমবা দৈবশ্রেতের মত আমাদেব জীবন ভগবানেৰ কাছ হইতে পাইয়াছি। এ 
রকমণ্ড অনেকে ছিলেন ও আছেন যাঁহাবা বিশ্বাস কবিতেন এব” করেন যে মানব জীবন 
ও ভগবত জীবন তুল্যমূণা, স্ুত।ং মানুষ ও ভগবান এক । কে।নটি ঠিক? ছুই ই 
ঠিক, ঠিক করিঘা খুঝিলে দুহ ই ঠিক । 

প্রথম পক্ষেব কথ! ,-যদি সকলেব পিছনে “শ্গবান” নামধেয় এক অনন্ত আত্মা- 
থাঁকিয়। থাকে, এবং সেই আত্মা যদি সকপের নিদান হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি 
যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন এই অনন্ত উৎন হইতে এই দিব্য আতে ভালিয়। মাসিতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ, আমাদেব ব্যক্তিগত জীবনশক্তি যদ্দি আমরা পরমাত্মা হইতে পাইয়া থাকি, 
যদি আমরা অনন্ত স্বরূপে অংশ হই, তবে প্রঙ্যেকেব জীবনে যে পরিমাণে পরমাত্মার 
প্রকাশ, তাহা গুণতঃ সেই আদিকাবণেব সমন হহবে, সিক যেমন সাগবেব একবিম্দু জলও গুণে, 
প্রকৃতিতে, সাগবেব সমান । আঁব অগন্ঠথাই বা কি কবিয়া সম্ভবে? কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ে ভুলের 
সম্ভাবন! £--মানবজীবন ও ভাগবত জীবন একই উপাদানে গঠিত হইলেও পরমাজ্মা জীবাজ্মাকে 
এতদূর ছাঁড়াইয়। গিয়াছেন যে তিনি সর্বব্যাপী । অর্থ।ৎ--গুণতঃ ইহাঁবা এক, পরিমাণ 
সম্বন্ধে তাহাদ্দেব প্রভেদ অতি বিশাল। 


এই ভাবে দেখিলে কি স্পষ্ট বোঝা যায় না যে ছুং মতই সত্য, ছুই মতই এক ? 
কেবল মাক্র একটি উদ্াহরণের সাহায্যে ব্যাপাবটি বিশদ করা যাইতে পারে। 
এক পাহাড় তাহাব পাশে এক উপত্যক, উপত্যকায় একট! জলাধার, তাহাতে 
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পাহাড়ের উপরে এক অফুরন্ত উৎস আছে তাহা হইতে জল আসে। তাহা হইকুল 
কথা ত সতা যে, উপত্যকাঁয় পাহাড়ের উৎস হইতে জল প্রবাছের গুণে জল আগুস? 


এ কথা ৪ ত সত্য যে, উপত্যকার ক্ষুদ্র জলাধার ও তাহার মূল উৎস এই উষে প্রকৃতিগত, 
লক্ষণগত ও গুণতঃ কোনও প্রভেদ নাই? শুধু এইটুকু গ্রভেদ, যে-_-পাহাড়ের গায়ে 
যে জলাঁধ!র আছে তাহার পরিমাণ ণীচে যে জল আছে তাহার পরিমাণ অপেক্ষা এত 
অধিক যে এরূপ অসংখ্য দলধার পুর্ণ কবিলেও হা1হার কিছুমাত্র হস ঘটে না। 

মনুষের জীবনে৪ সেই কথা! হ্ন্যান্ত সকল বিষয়ে আমাদের যতই মতাত্তর 
থাকুক, এবিষয়ে যদি আমবা একমত হইঘা খাকি মে সকলের পশ্চাতে এই অনস্তন্বরূপ 
পরমাজ্মা আছেন, ইনি সকলেব প্রাণশক্তি, উনিই সকলেব আদিকাবণ, তাহ! হইলে 
ব্যক্তিবিশেষের জীবন, তোমার আমর জীবন, এই অনন্ত উৎস হইতে দৈবশোতে নিশ্চয় 
ভাঙিয়। আসিয়াছে । আর একথা সতা হইলে, মান্থুষের কাছে যে জীবনী শক্তি এই 
দৈব জেতে ভ।সিয়া আসে তাহান ৪ এই অনন্ত স্বকপ প্রাণশক্তিব মধো উপাদানগত 
ইঁকা অবশ্যই স্বীকাব করিতে হইবে । প্রভেদ অবগত আছে, কিন্ত যে গ্রভেদ মূলের প্রতেদ 
নয়, তাঁভ পরিমাণের গ্রভেদ | 

যদি একথা সত ভয়, তাত। হইলে আমরা কি ইহা হইতে অনুমান কবিতে পারি 
ন| যে এই দৈবজোতের সম্মুখে মান্য যতই গ| ঢঁলিয়া দিবে, ততই সে ঈশ্বরের কাছে যাইবে? 
একথা ও আমবা ইহ! হইতে পাই যে ভগবানের কাছে মানুষ এইভাবে যতট। অগ্রসর হইতে 
পবিবে, ততই সে দৈবশক্তি অর্জন করিতে পারিবে । আর দৈবশক্তি যখন অসীম, তখন 
মানুষের গন্তী কি তাহার স্বকৃত নয়, তাহাব আজ্মজ্ঞানের অভ।ব জন্য ময় ? 


জীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত । 


সপ পাস 


গান্ধিজী 


সে আজ প্রা ছুই বৎসরের কথা । ১৯২২ সালের মাসে লগনগ্রবাসকালে 
জনৈক বন্ধু তথাকার সুবিখ্যাত হোব্ন বেস্তরাতে টা পান কবিবাব জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া" 
ছিলেন। তখন দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্তা বহিতেছে । এবং তাহার ঘাত 
প্রতিবাত সুদূর ইংলগ প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগের নিকট পর্যন্তও পৌছিয়াছে । সেই দিন 
সেই রেস্তরণয় সুনজ্জিত কক্ষে বসিয়া মনে হইতেছিল,_এই সেই ঘব, এই খানেই একদিন 
যুবক গান্ধী তেজের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিরা সণেব প্রতি ত্বণা প্রকাশ করিয়া তাহ! 
বহন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই স্থানেই তাহার জীবনের গতি একদিক হইতে 
অন্তর্দিকে পরিচালিত হইয়াছিল । তখন যাহার অগ্কুর, আজ তাহাঁরই পুর্ণ বিকাশ, এই 
অসহযোগ আন্দোলনে প্রকাশ পাইতেছে। 

সেই সময়ে লগ্ুনস্থ এক ভারতীয় ছাত্রাবাস (91701681১65 1100) হইতে পরি- 
চালিত 4[1)05” নামক পত্রিকায় মহাত্মা গাঙ্ধীর যৌবন কালের এক প্রতিকৃতি বাহির হয়। 
সেই ছবি দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম এই কি সেই? 
প্রোঢাবস্থায় যাহার কৌপীন স্থল, এই কি তাহার যৌবনের বেশ! 

যৌবনের প্র।রস্তে গান্ধী বিপাতী বেশে সজ্জিত হইয়৷ সেই সভ্যতায় নিজেকে স্ুস্ভ্য 
কবিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জীবনরন্ধ্য!য় আবার কৌপীন্‌ ধারণ করিয়া “আত্ম শক্তির” 
(5০981 09:06) বীজমন্ত গ্রচার করিলেন। আছ ক্ষীণদেহী কৌপীনধারী গান্ধী 
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যহাত্য'জীকে হ|রঙেব আপামর সাধারণ দেবতাজ্নে পি করে। ইউরোপব!সী অনেক 
জ্ঞানী ব্যক্তি ত|হ!কে জগতের মধেো একজন শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া সন্মান করেন। এমন কি 
কেহ কে তীহাকে যীণ্ড খ্রীষ্টের সহিত তুলনা! করিতেও কুষ্ঠিত হন না। মানবের 
এ কি প্রভৃত প্রভাব । সেই হোবর্ণ বেস্তরাতে বলিয়া মনে হইতেছিল-_ম|ন্ঠবের জীবনের 
একি পরিবর্থন ৷ 

ভাঁবিলে বিশ্ময়ে অবাক হইতে হয় যে, খদ্দরমণ্ডিত ম্হাত্মাগান্ধী এককাঁকে বিলাতে 
অবস্থানের সময়ে 07099841) 2506160000 হইবার জন্য শিক্চকেব নিকট নিয়মমত বেহাল! 
বাদন শিক্ষা কবিতেন ৪ বিলাঁতী নৃত্যাকলাকুশল হইবার জন্ত। যথারীতি নাচের 16990 
নিতেন ' পথে এই হোবর্ণ ব্েস্তব1তেই তাহার কুহক ভাঙ্গিয়াছিল এবং সেই দিনই তিনি 
তাহার সখের বেহাঁলাটী চুরমার কবিয়াঁছিলেন ও নৃত্যবিষ্তা শিক্ষা পরিত্য/গ কবিযাছিলেন। 
সেই দিন তাহার জীবনেব গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হইল | 

|হাবা গান্ধীৰ জীবনের ঘটন|বলীব সহিত পরিচিত তাহাব। এ সমস্ত খবর জানেন । 
যেদিন গান্ধী লগ্ডনে টিলবাবী কে জাহাঁজ হইতে নামিলেন, সেদিন তাঁহাকে তীহার এক 
বন্ধুর বাড়ী যাঁওযাঁর জন্ত লগ্ডনের রাস্তা দিয়! অনেকটা পথ হা!টিতে হইয়াছিল। তীঙ্ার 
গ।য়ে ভারতে গ্রস্তত বিল।তী পোষাক, তাহ! খাটি বিল।|তী হাল ফ্যাসান মতন নহে। সেই 
পোষাকে একটা কৃষ্ণ মুর্ভিকে বাস্তায় যাইতে দেখিয়া সকলেই তাহার দকে তাকাইতে 
ছিল। এমন ভ।বে সকলে তাঁকাইতে ছিল--(যাহাঁকে ইংরেজী ভাঁবিয! 1806 বলা চলে ) 
ষেত্তাহার নিবট তাভা নিতান্ত অশোভন মনে হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে যাহার! 
বাধা বেশ ভূষাব প্রতি একটা অন্ধুবন্ত যে বিদেশীর গায়ে তাহার এতটুকু বাতিক্রমও ক্ষম। 
কবিতে পারেন। তাহ[দেব সভ্যত! নিতীত্তই বহিম্ম,খী) রাস্তাফ যাইতে থইতেই সেই 
সভ্যতার প্রতি তীহ।ব শ্রদ্ধা অনেকটা কমিয। গেল। 

(কন্ত লণ্ডনবাসী যে বন্ধুব নিকট তিনি আতিথা গ্রহণ কবিলেন, তিনি তাহ।কে অন্ত 
শিক্ষা! দিবার গ্রাস পাহলেন। “ইলিশ জেণ্টলম্যান” হইতে হইলে তীহাকে যে আর্বকায়দা- 
দ্বস্ত হইতে হহবে গানবাজানা শিখিতে হইলে, বেহালাবাদনপটু হইতে হইবে, নৃত্যকলা- 
কুশল ভইাতে হইবে | যুপক গান্ধী ভাহাঈ মানিয়। নিলেন ও তাহার শিক্ষানবীশী আর্ত 
করিলেন। মাতার নিকট প্রতিজ্ঞ।বদ্ধ ছিলেন যে মগ্ধ মাংস বমণী স্পর্শ করিবেন না। সে 
প্রতিজ্ঞ। অব্্রই তিনি রক্ষ/ কখিলেন। কিন্তু একদ্দিনেব এক ঘটনায় তাহার মোহ ভাঙ্গিয়] 
গেল। একরান্রিতে হোবণ রেস্তব। গৃহে ডিনার খাইবার জন্ত তাহার বন্ধু এক ভোজের 
আয়েজন কবিলেন। ডিনার টেবিলে ভৃত্য সুপ পরিবেষণ করিয়। গেল। সুপ মাংসে 
প্রস্তুত, মনে এ শঙ্ক। হ ওযাঁতে গান্ধী ভূত্যকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বন্ধুপ্রবর তীভার! 
এই এটিকেটুতঙ্গেব জন্য ভঙ্খননা ববিলেন। গান্ধীর তাহা! অসহনীয় মনে হুইল, তিনি 
তৎক্ষণাৎ ভে)জন টেবিল পরিত্যাগ করিলেন । সেই রাত্রি হইতেই ইংলিশ জেপ্টলম্য।ন 
হওয়ার বাসন! ত।হ।র চিরকালের জন্ত ঘুচিয়া গেল। তীহ।র ভুল ভাঙ্গিল। 

তারপর যে পৰিবর্তনের মধ্য দিয়] তহার জীবনের গতি পরিচালিত হইয়াছে, তাহ! 
তাহার জীবনীপাঠকমান্রেই জানেন। অনেক চিন্তা ও সাধনার ফলে তিনি তাহার 
“আুশক্তি” ও “অসহযোগ” মন্ত্রে উপনীত হইয্মাছেন। যে মন্ত্র প্রচার করিবার ফলে তিনি 
কাঁরাবাসী হইয়াছিলেন, আজ কারামুক্ত হইয়াও দেই মন্ত্রেইে অটল বিশ্বাসী রহিয়াছেন। 
তাহার রাজনৈতিক মত পন্বন্ধে অনেক মতভেদ হওয়া সম্ভব। অসহযোগ মন্ত্র হয়ত অনেকে 
মনের সহিত গ্রহণে অসমর্থ কিন্তু তাহার প্রন্ৃত চরিত্রবল ও একাস্তিক সাধন! গ্রাত্যেক 
ভাবতখাঁসীব নিকট শ্রঙ্ধা ও পুজার সামগ্রী । তাহার বিচাঁরকাঁলে কারাদগ্ডাজ্ঞ প্রচার 
কবিবার পুব্ব মুহূর্তেও বিচারপাত বণিয়াছিলেন।_-০€€া) 01098 10 0106৫ [077 
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001)16 2007 2561) 58.11)01% 110. একথ| প্রত্যেক ভারতবাসী অক্ষরে অক্ষরে সঠ্য 
বলিয়। জানেন । বিদেশী ধাহার! তাহার মন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, তীহারাঁও তাহার সততায় 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবেন। রাজনীতিক্ষেত্রে এই কৌপীনধারী ক্ষীণদেহী ভারতবাসীকে গ্রাবল 
প্রতাঁপশালী বুটিশ 'ভর্ণমেন্টের৪ সমীহ করিযা চলিতে ভয়। এ ভক্তি সম্মান আহরণ করিতে 
তাহাকে কোন প্রকার বাহিরের চাকচিকোর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই । ভিতরের 
তেজ ও গরিম তাহাকে জগতবাসীর চক্ষে সম্মানের আসনে স্থান দিয়াছে । 


শ্রীশাস্তিভূষণ দত্ত। 


মহাত্মাগান্ধীর পত্র 
(১৯) 
| রাঁবখার 
চৈত্র রুষ্ণ দ্বিতীয়া 
কল্যাণীয় মণিলাল, 

৯ * * মিঃ কোলেনবেক এখনই শোনন। কেন তোমার নিয়ম ভঙ্গ করা 
উচিত নয়। ভোজন সম্বন্ধেও এই নিয়ম বক্ষণ করা উচিত। যে কথাটা তুমি বুঝিতে 
পার নাই তাহার অর্থ ধাহারা শুধু আইনের জন্য অর্থাৎ আইনের ভয়ে কোন কাজ করে 
তাহার! অভিশপ্ত । কিন্তু যাহারা আবার আইনঅন্থুষায়ী কাজও করে না তাহারা অধিকতর 
অভিশপ্ত (বাইবেল) ইহাঁর অর্থ, শুধু পড়াশুনা করিলেই মোক্ষলভের পথ পাওয়া যায় না । 
গীতাতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে; শ্রীকৃ্ অজ্জুনকে বলিতেছেন__ 


পত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা£ নিস্বগুণ্যে ভবাজ্জুনি”। 


ইহার অর্থ এই নয় যে তুমি শান্ত্রবিহিত কার্য একেবারেই করিও না। সেটাত? 
করিতেই হইবে ) কিন্তু সেখানে থামিলে চন্বে না) তাহার নিগুঢ অর্থটা বুঝিয়া, তাঙাঁ 
মুল কারণ জানিয়া, নিজেকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে ইহাই তাহার অর্থ। যে বিহিত 
কন্ম ত্যাগ করিয়া শুষ্ক ব্রহ্মবাদী হয়, তাহার “ইতোল্রভ্ততোনষ্ট” গতি হয়। সে শাস্ত্রের 
সাহাযা ত পায়ই না, জ্ঞানের আশ্রয়ও হ।রায়। এমনি তাহার দশ। হয়। সেই জন্যই সেন্টপল 
গোলিশিয়ন্ধদের বলিয়ছিলেন_-“তোমিরা শান্ত্রাহুদারে কাজ করিয়া যাইতে পারো, কিন্ত হৃদি 
ষীণ্ুর প্রতি শ্রদ্ধা ন। রাখ, তাহার উপদ্দেশ অনুযায়ী না চল, তাহা হইলে তোমাদের জীবন অভি- 
শগ্ত হইবে।।” শাস্ত্রের নামে শত শত পাপের অন্নষ্ঠান হইতেছে । পঞ্চম রেমাঁন্সের ২ শ্লোকের 
অর্থত' সহজ । “শাস্ত্রজ্ঞতা যেমন যেগন বাড়িয়া চলিয়াছে, পাঁপও সেই অনুপাতে বাড়িয়। 
চলিয়াছে”; কিন্তু যখন পাপের জঞ্জাল গড় হুইয়৷ পর্বগপ্রমণ হইয়াছে, তখন ভগবানের 
কূপা হইয়াছে । সার কথা এই যে এই কলিকালে শুষ্ক শান্ত্জ্ঞানের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 
এমন মানুষ আসিবে ষে ভক্তিমার্গের সাহায্যে শাস্ত্রের নিগুঢ় অর্থ প্রকাশ করিবে। এটাও 
ভগবানের দস । 

জীবনে পরিবর্তনের আগে বিচার করিও । কিন্তু একবার পরিবর্তন করার 
পর নৃতনকে জেকের মত ধরিয়া থাকিতে ইইবে। মিঃ কে--র তক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু 
যেখানে তাহার কোন দোষ ব! দৌর্ধল্য দেখিবে, সেখানে দূরে থাকিও। তুমি জীবনে ষে 
পরিবর্তন আনিয়াছ তাহা খুব বুঝিয়া কর নাই। মিঃ কে--যাহা কিছু করিবেন সকলই 
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যে তোমায় করিতে হইবে এটা কিছু নয়। নিজে স্বতন্ত্র বিচার করিয়া তনুযায়ী চলাই 
তোমীর উচিত। সেটা! করিবাব লময় যদি কখনও কিছু ভূল হয় তাহাব জন্ত ভয় নাই; 
নিম্মিপ চিত্তে বিচাব করিগা তদনুঘায়ী চল।ব অধিকার তোমার অছে। 

নৈতিক দৃষ্টিতে যেটা তোঁমাব কাছে ভাল বলিয়া! মনে ভইবে সেটা করা তোমার 
কর্তব্য। তুমি মুক্তির অর্থ ্ মুক্তকামী হও ইহাহ আমার একাস্ত ইচ্ছা, কিন্ত 
যতক্ষণ না তোমাব স্বতদদ বিচার করিবার শক্তি ও দুঁতা আসিবে ততক্ষণ তুমি তাহার 
উপযুক্ত হইবে না। এখন তোমার অবস্থা কতকটা লতার মত। লতা যে গাছকে আশ্রয় 
করে তাহার মতই তাহাঁব আকৃতি হয়। কিন্ধু আত্মার স্বরূপ এরূপ নহে, আত্মা স্বতন্ত্র 
৪ স্ব্বশক্তিমাণ্‌। 
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শ্রীবামচন্জ্র যখন বনে যইতেছিলেন তখন দশরথ তাহাকে বলিলেন কৈকেয়ীর নিকট 
থে সত্য তিনি করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কিছু ভ।বিতে হইবে না, সত্যভগগ ( বচনভগ্গ ) হয় 
হউক্‌, তিনি যেন ন। ঘান। এই লৌকিক ও স্ুল পুত্রবাৎসপাজাত ইচ্ছাকে ঠেলিয়া শ্রীরাম 
চন্জ্র বনে যাইয়া সত্য পিতৃভক্তি প্রকাশ করিষা নিজেকে € দশরথকে অমর করিলেন। 
হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়া, পুত্রেব গলায় আঘাত করিয়া স্ত্রী গ্রাতি গ্রেমও পুত্রবাধ্মল্যের 
নিদশন দেখাইযা গেলেন। প্রহ্লাদ পিতৃমাজ্ঞা পজ্ঘন কবিধ! পিতৃভক্তি দেখাইয় পিতাকে 
উদ্ধার করিণ। মীরাব|ই রাণা কুম্তকে ত্য।গ করিয়া তাভাঁকে ভক্ত করিলেন। দয়ানন্ 
পিঙমাতাঁকে ত্যাগ কবিয়া--বিবহ ন। করিয়া-_যাহর] তাহার অন্ুগমন করিতেছল তাহাদের 
ছাঁড়িয়! মাতৃভক্তি পিতৃতক্তি দেখাইয়াছিলেন । বুদ্ধ তরুণী স্ত্রীকে শিদ্রিত বাখিয়া গৃহতাযাগ 
কবিলেন। 

এমন অনেক উদাঙরণই আমরা পাইব। সেগুলিকে বিবেচনা করিয়া সেরূপ অবস্থা 
হইলে অন্তরে বিচার করিয়৷ সত্ানীতির দৃষ্টিতে যাহা ভাপ মনে হইবে সেইট। করাই উচিভ। 

এই কথ! শুলিবার বেলা স্কুল ৪ সুক্গ ভক্তির ধবা মিশিষা যায় সুতরাং এই সকল 
উদাহরণ লই পুর্ণসত্য আমার কীছে ফুটিয়া ওঠে না। সত্যপথের পথিকের কাঁছে 
বিপদের মধ্যেও সত্যপথ উগ্তাসিত হয় আমরা সর্বদ।/ই বৈরাগ্যবিষয়ক কবিত। পড়ি, কিন্তু 
বিচারসম্কটের সময় যদি সেগুলা। আমার কাঁজে না লাগে, তাহা হইলে সেগুলাকে “পাখীর বুলিই” 
বলা উচিত! সকল সমযে গীতা পড়ি, অথচ যদি অন্তকানে তাহার কোন সহায়তা ন! পাই, 
তাহা হইলে গীতা পড়া 1 পড়! হই সমান হইয়া ঈড়ায়। সুতরাং আমি বলি অল্লই পড়ো, 
কিন্তু যেটুকু পড় সেটা ঝুঝিয়। লগ এবং তদনুযায়ী চলো । 

যখন আমি আমার শুভকামী বন্ধুদেব সন্বদ্ধেও উদ্[সীন হইতে পারিধ, তখনই আমি 
প্র্কত দয়াবান হইতে পারিব, তখনই আমি সত্যভ1বে শুভকামীদের সেবা করিতে পারিব। “বা 
সন্বন্ধে আমি ফতবেশী উদ্দ।সীন হইতেছি, ততষ্ট তাহার অধিকতব সেবা করিতে পারিতেছি । বুদ্ধ 
তাহার মাতাপিতাকে ত্যাগ করিয়াই তাহ|দের উদ্ধার করিলেন; গে।পীচন্দ্র টবৈরাগা অবলম্বন 
করিঘ্নাই প্রকৃত ম।তৃভক্তি ধেখাইতে পারিলেন। তেমনি তুম নিজের চরিত্র গঠন করিয়া, 
নিশ্মল নীতিগ্রহণ করিয়াই তোমার মাতাপিতাঁর পেবা করিতে পাবিবে। ষখন তোমার আত্মা 
পবিত্র হইবে তখন তোমার পরম বন্ধুগণের উপর তোমার চরিত্রের (প্রভাব হইবেই। 
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মাধ্বনম্াদায় 


মধাযুগের- নয়শত বৎসরের মধ্যে চাবিজন মণ্ঠাপুক্ুষ ভারতে অবতীপ হইয়া ভারত" 
ধন্মক্ষেত্রে চারিটী নূতন ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছিলেন। ৬৮৩ খুষ্টান্যে কালডী 
গ্রামে অদ্বৈতবাদ-প্রবর্তক শ্রীশক্করের আঁবিভাব হয়| ইহার ৪০১ বৎসর পরে পেরুমবুদ্ররে 
১০৮৮ ৭ ষ্টান্ে শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও৮।ঝো দেশে আব্ভিতি হন। ইহার পর শতবর্ষের 
কিছু পরে তুলবদেশে শ্রীমধ্ব জন্মগ্রচণ করবেন। ইহা জন্মকাল এখনও জানিতে পারা 
যায় নাই। তবে শ্রীমধ্বের তিরোভাব "য ১৩১৭ খুষ্টাব্যে ২ইগাছিল প্রত্ববস্ততাত্িকেরা হাহা 
স্থির করিয়াছেন । যাহাহউক, ইহার ১৬৮ বসব পরে ১৫৮৫ টবে নবনীপে শ্রীরুষ্ণচৈ তন 
আবির্ভূত হন । ইহাদের মধ্যে শঙ্কর অন্বৈতব।দ, গামান্ুজ বিশিষ্টাদৈতব'দ, সর্ধব দ্বৈতণ1দ 
এবং চৈতন্ত অচিস্তাভেদাভেদবাদ প্রচার কবেন। এঙ্কব অদ্দৈত খ|দী, "মার রামানুজ, মধব ও 
চৈতন্ত ধৈতবাদী বলিয়। প্রথ্যাত। মধ্ব ও চৈশ.ন্ঠর মধাবতী সমায় আরও কয়েকজন মভ।ক্য। 
ধর্মমত প্রচার করেন। আয়ৌদশ শতকে শিষুতম্ব।মী টশবাদের ভিতর পপ এবং নিষ।ক 
ভেদাভেদ বাদের প্রচারে দেশ মাতাইিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহতে ষোড়শ শঙকে বল্পভাচার্যোর 
শুদ্ধাৈতমত গ্রচারে যথেষ্ট সহায়ত। হুইয়। ছিল । 

জ্ীমধবাচার্ধ্য মাধ্বসম্প্রদ্দায়ের প্রবর্তক । পুর্ণবোধ ব' পূর্ণগুজ্ঞ নামে তিনি পরিচিত 
উপনয়নের পর তিনি নয় বৎসর বয়সে বিগ্ত।ভ্যাসে গত হন । সনক্ুলোইব আাচাধা আচাত 
প্রেক্ষের নিকট সন্যাস গ্রহণ করিয়া মধ্যগেছে শাস্্রাধ্যয়ন করেন? তারপর তিনি গীতাভাষ 
রচনা করিয়া হিমলরে বদরিকা শ্রমে উপস্থিত হন । গ্রবাদ আছে--এই ভাষ্] তিনি বেদ- 
ব্যাসকে প্রদান করেন। বেদব্যাসও বন্ধ সমাদর করিয়া তাশাকে তিনটা শালগ্রামশিলা 
প্রদান করেন। 

এই সঙ্খ্রদায় প্রীবৈধচব বা রামানুজ-সম্প্রদায় অপেক্ষা আধুনিক, একথা গুব্বেই বলা 


৫ নব্যভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


হইয়াছে । মাধ্বদিপের গ্রন্থে বগিত আছে, মধবাচার্য _সুরন্ষণ্য, উদ্দিপি ও মধ্যতন এই 
তিনটা স্থানের মঠে পূর্বোক্ত তিনটা শিলা স্থাপন করেন। এ ছাড়, উদ্দিপিতে আঃও একটী 
রু্-বিগ্রহ স্থাপন করেন । এই বিগ্রহ স্থাপন সম্বন্ধে একটি ,গল্প 'আ[ে :__ কোনও বণিকের 
একথানি সোনার নৌকা মলবর ষাইতে যাইতে তুলবঙ্ধেশের নিকটে গিয়া ডুবিয়া যায়। এ 
নৌকায় এক কৃষ্ণবিগ্রহ গোশীচন্দন মৃত্তিকাঁয় ঢাক! ছিজ্েন। অমধ্ঝাচার্্য দৈবশক্তিবলে তাহ! 
জানিতে পারিয়া গ্রতিম। উঠাইয়া নিয়! উদ্দিপিতে প্রতিষ্ঠা করেন | সেই সময় হইতে আজ 
পর্য্যস্ত উদ্দিপি নগর এই সম্প্রদায়ের গ্রধান তীর্থক্ষেত্র বলির! পরিগণিত । ই হার সম্বন্ধে এইরূপ 
অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে । মহ।পুরুষ সম্বন্ধে অপৌকিক কাতিনী শুনিতে পাওয়া যায় 
না, এমন বোঁধ হয় কখনও ঘটে না. 

যৌবনে মধ্ব|চাঁধ্য ভীমাকৃতি ছিলেন বলিয়। তাহ।র একটী নাম “ভীম । কেহ কেহ 
তাহাকে বায়ুর অবতার এবং কেহ কেহ তাহাকে বিষ্ণুর অবতাবৰ বলিয়াছেন। মাধ্বাদিগের 
মতে, ই'হাঁ্দের মধ্যে বায়ুর উপাসন] ছাড়া অন্য কাহারও ট্টপাসনায় ব্রহ্গপদ্দ প্রাপ্তি অসম্ভব । 

শঙ্করের মায়াবাদদের সবিশেষ আলোঁচন| করিয়া! মধ বেদান্ত পাঠ করেন। আচাধ্য 
কিছুদিন উদ্দিপিতে অবস্থান করিয়া, স্ুত্রতাম্য খগ ভ।ষ্), দাশোপনিধদ্ভাব্, অন্ুবাকৃনির্িয় বিবরণ, 
অন্গবেদাস্তরসপ্রক রণ, ভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, ভাগবত তাৎপর্য, গীতাতাৎপর্যা, ক্কষ্গামুতমহার্ণব, 
তন্বসার প্রভৃতি ৩৭ খানি গ্রন্থ রচন! করেন। এইগুলির মধ্যে বেদান্তসত্র, ভগবদূগীতা ও 
ভারততাৎ্পর্য্য নির্ণয় প্রধান । 


তিনি কয়েকবার ভ্রমণে বহির্গত হন ও ছঘৈতবাদের প্রচ।র আরস্ত করেন। প্রথমে 


তিনি দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করেন ও চারিমাস বামেশ্বরে থাঁকিয়। আবার উদ্দিপিতে আসেন। 
প্রথম বারের ভ্রমণ € ম্তগ্রচারের সময় শঙ্করের শুঙ্গেরীমঠের শৈব সন্প্যাসীদের সহিত তাহার 


বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ বড় সহজ হয় নাই । উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের মতবাদের. 


ভুল দেখইয়, নিন্দা করিয়া, কুৎসা রটাইযা নিজ নিজ বিশ্বাসান্ুসারে ধর্প্রচার করিতে 
চাহিম়াছেন। 

প্রথমবারের ভ্রমণেই আঁচার্যোর মত খুব বিস্তৃত £ইথা পড়ে। ফিরিয়া আসিয়! কয়েক 
বৎসর উদ্দিপিতে থাকিয়া, তিনি বেদান্তস্ত্র শেষ করেন। দিতীয়বার তিনি উত্তর জাতে 
ভ্রমণ করেন। তাঁর পরেই হরিছ!রে গমন করেন। তখন উপব্ধীদ:ও ধ্যানধারণায় তিনি 
এমন হইয়৷ পড়িয়াছিলেন যে, প্রিয় শিশ্ুগণকে পরিত্যাগ করিয়া ধু সীধনী, - সিদ্ধিলাভের 
আশায় হিমালঝে চলিরা যাঁন। সহস। তাহার হিমালয়ে প্রস্থান করিবার কারধ্স্জঞ্ঞাত হইলেও 
তপস্ত। ও আঁত্মমতের সিদ্ধির মানসেই যে তিনি গিয়াছিলেন, তাহা বোঝা ব্যায় "লেখাও 


ভিপিকাকি 'মহাভার্তকাঁর বাসের সাক্ষাৎ (জী, - ঈন্ধরের সঙ্গেও তির্দি লাকি ত আস, 
করছিলেন |: ব্যান বাশের সহিভ মধ্ধের সীক্াত্কার ক্রকেবারে অসতিকা যাহা ইউফ? 


উদ্দিপিতে ফিরিা-আসিয়া 'এহরম্ডের শুকভমমপ্রধনি সন্্াসীন্বে১ তিনিন্দীশ্িতী কিরন । 
ইহাতেও শক্করাচাধ্যের শৃঙ্গেরীমঠের শিষ্যদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তীহারন**ভীহ দে 
মতবিক্পোধী এই নূন জভিরাঞও নুভন-অতের' উিছাদনসাধনের ভীয়াফগাডি। । গিাৎ ১১ 


চি 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১] মধ্বাচার্ধ্য ৫১ 


মধ্বাচার্যের শিষ্যসংখ?। ক্রমশঃ যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তিনি উদ্দিপির মন্দির 
ছাড়া ক্রমে ক্রমে আরও আটটী মন্দির প্রস্থত করাইয়া! বিবিধ বিষুমূত্তি স্থাপন করেন এবং নিজ 
ভ্রাতাকে ও গোদাবরীতীরস্থ ব্রাহ্মণ কুলোঘ্ছব আটজন সন্র্যাসীকে ইগুলির অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত 
করেন। যে সময় যিনি অধাক্ষত। করিবার ভার লন, দেবালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার তখন 
তাহাকেই বছন করিতে হয়। প্রশংসা লাভের জন্য অধাক্ষেরা ধুমধাম করিয়া! ব্যয়ের মাত্র! এত 
বুদ্ধি করিয়া ফেলেন যে, তের হাজার হইতে কুড়ি হাজার টাঁক। পর্যাস্তও সময় সময় ব্যর 
হইয়! যায়। এই অর্থ সংগ্রহের জন্ত সম্নাংসীরা বিষয়ী শিষ্য-প্রশিষ্যের কাছে নানা স্থানে 
গিয়। প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন এবং যিনি যখন অধাক্ষ থাকেন, তাহার অধাক্ষতার সময় 
তাহার সংগৃহীত অর্থ উদ্দিপির মন্দিরে দেব-সবায় ব্যয় করিয়া থাকেন । 

কান্ুর, পেজাওর, আদমার, ফলমাব, কৃষ্ণকুব, ঝিবার, ঝোদ, পুতি, এই আট স্থানে 
আটটি দেবালয় আছে । এই আটটি দেবালয়ই তুলব রাজোর অন্তর্গত । মধবাচার্য, তাহার 
শিশ্যু পদ্মন।ভ তীর্থকে বলেন যে, তুমি আমার মত প্রচার কর ও দেব-সেবাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ 
করু। তিনি ইহাকে আরও কয়েকটী মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। সেই স্ময় হইতে এক 
একজন করিয়া শিষ্য সেখানকার 'অধ্যক্গ হইমা আসিতেছেন। উদ্িপির মন্দিরেও তীহারা 
গমন করেন, কিন্তু অধাক্ষের পদ গ্রহণ করেন ণ!। 

সন্ন্যাসী ও -ব্রাঙ্গণ ভিন্ন আন্তান্ত লোকেব দীন্গাগুরু হইবার অধিকার এ সম্প্রদায়ের 
মধো নাই। জাতিতে নীচ না হইলে আচার্যগণ সকল জাতিকেই বৈষ্ণবধর্দের উপদেশ 
প্রদান করিয়। থাকেন। পৈতৃক শিষ্যমগ্ুলীর উপর গুরুদেবের অধিকার "অসাধারণ । 
গুরুত্ব-পদ বিক্রর ও বন্ধক দিবার পদ্ধতি ইভাদের মধ্যে রহিয়।ছে । এই উপায়ে গুরুর 
আপদ বিপদে অর্থোপার্জন হয়; কিন্ত শিষোর গুরুতাগ ৪ গুরু-গ্রহণ--গুরুর ব্যবসায়ের 
আঅন্তর্গভ। 

এই সম্প্রদায়ের মধো চিরকালের মত ধাহারা স*সার-পর্ম পরিত্যাগ করেন, শৈশব 
হইতেই তাহাদিগকে সন্ন্যাস-ধন্ম অবঙ্ম্ধন করিতে হয়। উদ্রাসীন আচাধ্যগণ দণীদের 
মত যজ্ঞেপবীত তাগ করেন, দণ্কমগুলু গ্রহণ করেন, মন্তক মুণ্ডিত করেন এবং এক শ্রক 
খণ্ড গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন । 

মধ্বাচারীর। উত্তপ্ত লৌহের দ্বারা স্বন্দ ও বক্ষোদেশে শঙ্খ, চক্র, গদ! ও পল্সের চিহ্ 
অঙ্কিত করেন এবং শ্রীবৈষ্বদিগের সভায় পাঁসামূল হইতে কেশ পর্যন্ত ছুটী উর্ধরেখা চিহ্চিতি 
করিয়া দেন। ছুই রেখার ছুই দিক্‌, আর একটি রেখ! দ্বারা জর মধ্যদেশে যোগ করিয়া 
দেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্বের ই ছুই উর্ধারেখাঁর মধ্য দিয়া পীত ও রক্তবর্ণ আর 
একট উর্ধারেখা অঙ্কন করেন; মধবাচারীর। তাহার পরিবর্তে নারাঁয়ণকে নিবেদন করিয়া, 
গন্ধ দ্রব্যের ভম্মদ্বার! এ স্থলে একটি কৃষ্ণবর্ণ রেখা অক্কষিত করিয়া তাহার শেষভাগে হরিদ্রাময় 
গোলাকার একটি তিলক করিফা থাকেন। 

ইহারাও অঙ্ঠান্ত বৈষ্বের ভ্তায় বিষুকে বিশ্বকারণ, পরমেশ্বর বলিয়। স্বীকার করেন 
কবং নিচ্ছেন মত পোষণের জন্য উপনিষৎ ও আন্থাস্তগ্রস্থাদির বচন উদ্ধত করেন। ইহাদের 
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মতে প্রথমে একমাত্র "অদ্বিতীয় সর্বকারণস্বরূপ ভগবান্‌ লাগায়ণ বি্মান ছিলেন। জগৎ 
তা৪1 হইতেই উৎপন্ন । তিনি অশেষরূপগুণসম্পন্ন, অনির্বচনীয়ন্বরপ ও ম্বতন্ত্র। মধবচাবীক়া 
জীব ও পরমেশ্বরের পৃথক পৃথক্‌ সপ্ত স্বীকার করায় দ্বৈতবাদী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। 
এহ জন্যই ইহাদের সঙ্গে রামান্রজের মতবৈষমা ঘটয়াছে। ইহারা! বলেন, জীল নিক 
ঈশ্বরের অধীন । 

পঙ্গী ও সুত্রে, বুদ ও রসে, নদী ৪ সমুদ্রে শুদ্ধ জল ও জবণে, চোর ও হৃত দ্রবো, 
পুরুষ ও ইঈন্ড্রির বিষয়ে যেমন এভেদ, জীব ও ঈশ্বরেও সেইরূপ প্রভেদ | আরও পঞ্চ 
প্রকারের ভেদ ইহারা স্বীকার করেন। 

পীবেশ্বর ভেদ, ডড়েম্বর ভেদ, জড়-জাবচেদ এবং জীবগণ ও জড় পদার্থের তেদ। এই 
পঞ্চ ভেদের নামই প্রপঞ্ণ। হহার| পবমাত্মীয় জীবের পয় বা নির্ববণমুক্তি অস্বীকার করেন 
এবং শৈবর্দের যোগ ও বেষ্ণছবর সাযুজ্য ্বাকার করেন না। 

ইহার। বূলন,-লক্ষী' ভূমি 9 লীলাদেবী, এই তিন পত্বীর সঙ্গে নারায়ণ, স্বগীয় 
বেশভৃষায় সঙ্জঙ হইগা অনিব্বচণীয় এরখর্যা সুখ সস্ভেগ করেন। তিনি স্বরূপ অবস্থায় 
গুণের অতাঁত, কিন্তু যখন মায়ার সহিত সংযুক্ত হন, ৩খন সব, রজঃ, তম, এই তিন গুণে ব্রহ্মা, 
বিষুক*্৯ শিবরূপে আবিদ ত হইয়া বিশ্বের স্ষ্টি' স্থিতি ৪ প্রলয় কারতে থাকেন। ইহারা 
বলেন,-* বধু প্রধান, পুরাণ-সমুদ[ঘে বিষ্ঞুব ন।ভিপদ্গ হহতে বন্দার উৎপতি ; ব্রার অশ্রুতে 
রুদ্রের উৎপত্তি । 

ইহাদের মতে উপাসনার তিনাট অঙ্গ, প্রথমত" অঙ্কন ( শঙ্খচক্রা্দি চিহ্ন ধরণ )। 
দ্বিতীয় অঙ্গন।ম *বণ (বিঞুব নামে সন্তানগণের নামকবণ )। তৃতীষ অঙ্গভজন (কারিক, 
বাঠিক ও মান।সক ভজনেব অনু্গান )1 দয় স্পুত1 € আদ্ধা মানসিক ভজন 1 সঙ্যকথন, 
হিতকথন, প্রিয়ভাষণ ও শাস্বান্ুশীলন, এই চরিটা বাঁচিক ভজন; আর দান, পরিত্রাণ, 
পৰ্রিক্ষণ, এই তিনটি কায়িক ভজন । 

ভঙ্জনং দশবিধং-_-বচা সত্যং স্থিতং প্রি৭ং স্বাধ্য| রঃ কায়েন দানং পরিভ্রাণং পরিরঙ্গণং, 
মনসা দয়! স্পৃহ। শ্রদ্ধা চেতি, আনত্রিকৈকং নিষ্পাপ্ভ নারায়ণে সম্ণং ভজনমিতি । এই দশটা 
ম্ধবচারী সম্প্রদয়ের ধশ্মন'|তির সাব। অগ্ঠ।স্ বৈষ্ণব-সপ্প্রদায়ের স্তায় ইহাদিগের বিগ্রহ-পুজ। 
এৰং ধেবোৎ্সব প্রচলিত জাগে । উদ্দিপির বিগান্ডের নসটা উপাঁচারে পুজা! হয়। ইহাদের 
দেবালয়ে বধুরমুর্তির সহিত শ। গাকতা ৪ গণেশের প্রতিযুত্তি থাক এবং তাহাদের 
বথানিয়মে পুজা হয়। ইহাদে., তে শিব ও ত্রহ্ধাদি সমস্ত দেবতাই অনিত্য ও ক্র, 
লগ্মাই একমাত্র অগ্র র। বিঞু হবাগ-ব হহতে প্রধান ও স্বতন্ত্র । 

মধব|চারীদের দেব-সেবা, দেবহান্তরেব নিন্দা না করা এধং পকল দেবদেবীকে নমস্কার 
কর! প্রভাত সদগুণসকল ভীচৈতন্তদেনও স্বীকার করেন। 

মধব/চারীদের ধন্মম্নের গ্রাধান কথ|। উপনিষদের ব্রাঙ্মণই বিষু। দ্বিতীয়তঃ .ষখখনই 
তিনি অবতীর্ণ হন, বাষুর পুত্ররূপে অবশার্ণ হন। 

মর্ণমঞ্জবী গ্রান্থে প্রথমতঃ মধ্বাচ।র্য্যের কথ! পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ঝাঙ্ববদিজয় 
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গ্রন্থে আলোচনা আছে। কিন্তু এই উভয ্রস্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। নারায়ণ নামক 
কোনও ব্যক্তি গ্রন্থ ছুহখানি লেখেন । এই নারাষণ তিবিক্রমেব পুত্র এবং ইনি মধ্বাচার্যোক 
অনুগত শিষ্। বাযুস্তরতি নামক ত্রিবিক্র“মকধ আব একথানি গ্রন্থ আছে। কৃষ্ংস্বামী 
আয়াবের শ্ীমাধব ও মধ্ব'চাধ্য-সম্প্রদায় স্ধপ্ধে আলোচনা আছে। এই সমস্ত [বিবরণ 
হইতেই এই সম্প্রদায়ের 'ববরণ সংগ্রহ করা যাষ। 

বৈষ্ণবদিগের চাবিটি প্রধান সম্প্রদায আছে ' দ্বিতীয় গ্রধান সম্প্রদায়ের নাম 
রহ্গলন্্রদায়। মধ্বাচাধা এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক খলিয। যেমন হভাকে মাধব সঙ্প্রদায় 
বলে। তেমন আবার ব্রহ্মসম্প্রদায নামেও এই সম্প্রদায় অভিহিত হইয়া থাকেন। 

মণিমঞ্জরী গ্রাস্থর প্রথম চারি সর্গে বাম ও কুঞ্জ অবতারেব কথ! আছে । রামের তক্ত 
হনম।ন্‌। এই হনুমান কিন্তু বাযপুত্র । কিন্তু কষেণেব সথা অর্জন হওয়া উচিত ছিল, এখানে 
কিন্তু ভীমের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই ভীম৭ কিন্তু বাফুপুত্র । বনপব্বে (মহাভারতে ) 
উল্লিখিত আছে, হিম(লযেব পশ্চাদ্ভাগে বক্ষ ব বাক্ষল জাতিকে ভীম তাক্রমণ করিয়াছিলেন 
এনং তাহাদের সেনাপতি মণিমান্কে নত করিয়াছিলেন মণিম ন্‌ এক সময়ে অগন্ত 
খণসকে অপমান করিযাঁছিলেন, অগন্তা খষি সেই জন্য অমর মণিমান্কে “তোমার মৃত্যু হউক” 
বলিয়া! অভিসম্পাত কবেন। এই পুস্তকখানি মধ্ব[চার্ধা পণর্বার লিখিয। সম্পাদন করেন। 

ঘরণিমঞ্জবীব ৫ম সর্গে কলিযুগের বর্ণণ। আছ । লোকাযুতব পুত্র চাণক্য শকুনি 
দ্বারা! অনুপ্রাণিত হইয়।, চাব্(ক, জৈন * পাশুপত মত ধ্বংস করেন। বেদেব অন্থরের! 
কষ ৪ ভীনমস নিরুদ্ধাচ্ণ করে। এত সমধ বেদাত্তের দোহাই দিয়া প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমত 
প্রচারের জন্ত মণিমন্ত্ট শঙ্চব হইয়। জন্মঠহণ কবেন |।* মণিমন্ত বাঙ্গণ সন্নাসীর বেশে 
বেদীস্ত ধ্বস কবিতে চান। 

“কত কেহ বলেন,মধ্ৰাচর্যয প্রথমে শৈব ব্রাঙ্ষণ ছিলেন? তাব পর বৈষ্ণবধর্ম 
গ্রঃচণ করিয়া, শৈব ৪ বৈষ্ণবেব পরস্পবেব বিবাদ নিষ্পভিব জন্য চেষ্টা করেন । প্রথমে 
ভিন মনান্তেশ্ব নামক শিবমন্দিবে দীক্ষিত হন। দ্বিতীয়তঃ তিনি শঙ্কবাচার্ধ্য প্রবর্তিত 
তীর্থ উপাধি গ্রহণ করেন! তৃতীয়ত্ঃ মধ্বাচারীদ্দিগের দ্েবালযে বিষ্ণুর সহিত একক 
শিবপার্বতী প্রভৃতিব9 পুগ্জার ব্যনস্থা করেন৷ চত্রর্থতঃ মানব ও শঙ্কব-গুরুদিগের শিষ্োরা 
পরস্পর উভয পক্ষীয় গুরুদ্দিগেবই ন্মঙ্কার ও শ্রদ্ধাভত্তি করেন এবং শঙ্কব-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী 
মঠেব মহাস্ত' উদ্দিপি নগরেব কৃষ্ণ-মন্দবে পূজা করিতে আসেন । ষে সকল শৈব ও 
বৈষুব এক্সপ সষ্ভথাবসম্পন্ন না হইয়। পরম্পব বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, মধ্বাচারীর! তাহাদের 
প|ষণ্ড বলিয়। অবঙ্জ। ও নিন্দ; করেন। কিন্ত গ্রীয়ার্সন বলেন, অনেকেরই বিশ্বাস, এই 
সম্প্রদায় শৈব ও বৈষ্ণবেব মিলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্ত প্রামাণা গ্রন্থাদির অনুশীলন 
কবিয়া ইহাব সততা! সম্বন্ধে 'আমার সন্দেহ দূর হয় নাই । 








পর. পপাপপপপীপা | পাপা 


ঞ্ য্ধবাচারীর। শঙ্কর শকষের লানানে শ-এর পরিবতে স-কার ব্যবতার করিয়াছেন | ক্সাচাযা শঙ্করকে 
পূর্ণসন্কর শ্রপ্তিপন্ন করিবার উদ্দেশোই এইরূপ -কর! হইয়ান্কে । 


৫৪ নব্যভারত | দ্িচত্বারিংশ খণ্ড, ২য় দংখ্য! 


ষষ্ঠ সর্গে কুমারিল ভট্টের দিথ্বিজয়ের কথ! আছে এবং প্রতিদ্ন্ী প্রভাকরের কথাও 
আছে । এই মণিমন্তই বিধবার জবজ সন্তান; হনিই শঙ্করাচার্য্য। অন্ত গ্রন্থে আছে, 
বিশিষ্টা দেবী উৎকট তপস্তাচণণ করিতে আরম্ত কবেন , সেই জন্ত শ্ব়ং মহেশ্থর তাহার 
গর্ভে প্রবিষ্ট হন । কিন্তু এ ঘটনায় বিশিষ্টা দেবীব উপর সামাজিক শাসনও আরস্ত হয়। 
এমন কি, তাঁহার পিতা অবধি ইহাতে কন্তাব প্রতি বিরূপ হন। কিন্ত বিশিষ্ট। দ্বেবীব 
পিতা শিবকত্ৃক স্বপ্রাদিষ্ট হওয়ার পরে কন্তার প্রতি সদয় হন। কুমারী মেবীর গর্ভে যেরূপ 
যিগুৰ ই জন্মিয়াছিলেন, বিধবা বিশিষ্টা দেবার গড়ে তেমনই জগ গুক্ শঙ্ক(রাচার্যোব আবির্ভাব 
হইয়াছিল । 
ঘোব দারিদা-দশাঘ শঙ্করাচাযা প্রতিপংলিত। তিনি অল্প বয়সেই সমন্ত শান্ত 
অধায়ন কবেন এবং গুক্ুর কাছে গিয়া অভাঈ সিদ্ধি সন্ষন্ধে বিফলমনোবথ হন) তার 
পর তাহার মত সম্বন্ধে তিনিস্থিব সিদ্ধান্তে উপনীত ভন এবং বেদান্তের ধন্মমত মণে দৃ্চ 
কিয়! বৌদ্ধধন্ম শিক্ষা'কবেন। শঙ্কর প্রচ্ছনতর বৌদ্ধ) এমন কথাও অনেকে বলিয়াছেন । 
সপ্তম সর্গে আছে, শঙ্গৰ তাব এক ব্রাহ্মণ অতিথি-পত্বীব সতীত্ব নষ্ট কবেন। তিনি 
ফাছুবিষ্তা গ্রভাবে তাহ।!র মত প্রচাব করেন ও দলের পুষ্টি মাধন করেন। তারপর তিনি 
পীভিত হইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হন । 
স্রীতমূলাচরণ বিদ্যাভৃষণ 


প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী জীবনের ছায়াপাত 
বগ্কা-শিক্ষা 


প্রাচীন ভারতে [শসুৰ পঞ্চম বষে বিগ্যাভ্যাস আরম্ত হইত। রঘুবংশের তৃতীয় 
সর্গেব অষ্টবিংশতি ক্লোকের টীকায় মলিন।থ এদক্ন্ধে একটা প্রাচীন বচন উদ্ধত করিযাছেন-__ 
“প্রাণে তু পঞ্চমে বর্ষে বিগ্ক।রস্তঞ্চ কারয়েখ। 
কবিকন্কণের সময়েও তাহাই হইত ; শ্রীমন্তেব পঞ্চম বর্ষে কর্ণবেধ ও কুলপুবে।হিতের 
নিকট “হাতে ঘড়ি” হইযাছিল-- 
“শুনি বাক্য খুলনার দ্বিজ কৈল অঙ্গীকাঁব 
হাতে ঘডি দিল শুভক্ষণে 1” 
বন্দাবনদ্দাস-ক্কৃত “টচতন্য ভ!গবতে”ও প্হাতে খড়ি”র উল্লেখ আছেন 
“ঠেন মতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ গোপাল । 
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল ॥৮ 
এখন যেমন এদেশেব মুদিব দোকানে এবং উত্তর ভারতের গ্রাম) পাঠশালায় কৃষ্খব্ণ 
কাষ্ঠফলকের উপর খড়ি দিয়া কিন্বা শ্বেতবর্ণ ফলকের উপর কালি দরিয়া লিখিবার গর 
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প্রচলিত আছে, প্রাচীন ভারতেও সেই প্রথ। প্রচলিত ছিল; বস্তুতঃ তখন ফলক আধুনিক 
প্লেটের কাঁজ করিত । স্ুবিখ্যাত ম্মার্ভ রঘুনন্দন তাহার “ব্যবহারতন্ব” নামক গ্রন্থে ব্যাস 
সংহিতা হইতে এ সম্বন্ধে একটি বচন উদ্ধত করিয়।ছেন-_ 
“পাুলেখ্োন ফলকে ভূমৌ বা গ্রথমণ লিখেৎ। 
উনাধিকস্ক সংশোধা পন্চাৎ পত্রে নিবেশয়েছ ॥৮ 
উদ্ধত বচনের ভাবার্থ এই যে, কোনও দলিল পত্রে কিছু লিখিবার পুর্ব ফলকে 
ব। ভূমিতলে উহার একটা মুসাবিদা লিখিয়া সংশোধন করিবে। মুসলমান ভ্রমণকারী 
আলবারুণি নয়শত বৎসর পৃর্ধে ভারতবর্ষে আপিয়াছিলেন ; তিনিও এখানক।র পাঠশালাব 
ছাত্রদিগকে কৃষ্ণবর্ণ ফলকে খড়ি দিয়া অক্ষর বিষ্তাস করিতে দেখিয়াছিলেন। 
কৰিকস্কণ শ্রীমন্তের বিষ্ভাভ্যাস বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন-- 
পড়য়ে সাধুর বালা প্রথমে আঠার কলা 
বিহানেতে করিয় ভে।জন । 
গুরুবাক্য দিয়া কর্ণে চিনিল অনেক বরে 
ভুঙ্জিল পালিল শুভক্ষণ ॥ 
পড়িল শ্রীপতি দর জানিতে শাঙ্পের তক 
রাত্রি দিবা করয়ে ভাবনা । 
নিখিষ্ট করিয়া মন লেখে পড়ে অন্ুক্ষণ 
দিনে দান বাড়য়ে ধারণা ॥ 
রক্ষিত পঞ্জিক। টীকা ন্যাঘ কোষ নাঁটিক। 
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ । 
জানিতে শাস্সের জত্ব পড়িল অনেক মত 
বিচ্তা বিনে নাহি অন্ত মন ॥ 
পড়ি রামায়ণ দণ্তী করিতে কবিত্ব খণ্ী 
নানা ছন্দে পড়িল পিঙ্গল। 
করি দুঢ অন্কুরাগ পড়িল ভারৰি মাঘ 
বন্ধনে বাড়ে কুতৃতল ॥ * 


সীল ৮ পাাপাপিপসপস্পা। শাাপীিাশটাশাশিশীীশীশিপ পাটি শি 
লন চে ক 2৭ শো শীশীশশী টি 


* ইহার পরে পন্তকীস্তকে এইরূপ পাঠ দুষ্ট ভর 

"গড়িয়া ছদাত বুস্তি, ধীর সভায় পুরে।বদী, 
নিরন্তর করয়ে বিচার | 

দিবানিশি যন্ববাঁন, পড়ি ভটি অভিধান, 
পুথি শুধি বিষিধ প্রকার ॥ 

জৈমিনি ভারত সত, তবে পড়ে মেধ, 
নৈষধ কূমারসম্ভবে | 

দিবানিশি নাহি জানি, পড়ে রণু খেতবাধী, 
রাধৰ পাঙুষী জয়ঙছেবে। 





সা াাশাশীট শাশপীশিীট 





৫৬ নব্যভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড ২য় সংখ্যা 


দৈমিনি ভারতামত ব্যাস পড়ে মেঘদত 
শিষধ কুম।ব সম্ভবে। 
দিখা [নিশি নাত জান পে কথু শ্বেত মুনি 
বামণ্ডর প্রসন্নরাঘ,ণ ॥ 


বৈদিক জো[(তিণ ব৩ বিশেষ বলিব কহ 
একে এক পাড়ল শ্বীপ ত। 
শিয়া চক ধা।ন শ্ীক'ণকক্কণ গ!ন 


দ্রামি্া।য বাভ।র বসতি ॥; 
কবিকস্কণের সময়ে “পাঠশালেব” (চতুষ্পাঠাব ) গুরুমহাশয় পৌবোহি গা কার্যাও 

করিতেন, শ্রীপতিব শিক্ষা-গুর ৪ কুলপুবোহিত দনাই 5ঝ। (জনাদ্দন উপাধাষধ) তাঁহাকে যে 
কারণে “পাঠশাল” হইতে দূর কবিয দিয়া্িলেন, কবি তাহা সবিশেষ বিবৃত কৰি দেকাঁলেব 
ব্রাঙ্গণ শিক্ষা-গুরুর আত্মস্তবিতা ও জাতাভিমানের বেশ পরির দিয়াছেন-_ 

সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধায়ন। 

কৌতুকে শুনেন ধত পড়যে ব্রা্গণ 

বাম ওঝাব পো নামে দামোদর । 

কু'ল ঝা বাড়বি পদবী ব্জাকব 

পূর্ববপক্ষ করে পাঁধু সভা বিদ্ভমানে । 

অ।পনে দনাই ঝা করে সমাধানে ॥ 

পু বু অজামি” বলি মারায় ৭। 

বৈকু চলিল। দ্বিজ চাপিয়া বিধানে | 

দিজ যে বনুকাপ বেষ্ট ঞ বি সঙ্গ । 

এডান পাঁহ” মুক্তি এই বড বঙ্গ 

গজেন্জ পাহল মাক্ত হবি পবশে। 

টতভূজ হয়ে গেপ বৈকুগ্ঠ নিবাসে ॥ 

দিয়া কষে পুতনা গবল স্তনপান। 

রাক্মসী গেপক গেল চাপিঘা বিমান । 

যশোদা দেঁবকী দৃহে পাইল যে গতি। 


০০০০পপপপ্পা শিপন পাশ শস্দ স্পা সত শশা শশা আপন আপা কাজ সপপাদা | প্পাপাশিশ পিসি 


অঙ্গাতত কাবা পণ্ড মভা!স করিল কড়ি? 
পড্ভাবলী সাতিটা দপাতে 

পিব নতি নানি জা, পাড় সাধ সাব চল, 
প্রসন রাঘব রামহণে ॥ 

দৈব 'জা।ঠিম যত, বিশেষ বলিব কত 
একে একে পড়িল শ্রীপতি। 

রচিয়। ভ্রিপন্গী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ। 


দমুক্তায় হার বসতি |? 
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বিষস্তন পিম্বাইয়া পাইল সেমতি ॥ 
মুচকুন্দ কৈল স্তব দৈবকীনন্দনে । 
তবে কেন টৈল গর্ধ শরীর কারণে । 
তৎক্ষণাৎ পাপ নাশ হইল দ্বিজবর! 
তবে মুক্তপদ তারে দিল গদাধর। 
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি। 
সমাধান বুঝাবারে ওঝা কল মতি ॥ 
কৃষ্ণ ইচ্ছা ব্তিরেক নাহি সমাধান। 
হাঁসিয়! বলিল গুরু সভা বিগ্ভম|ন ॥ 
গুরুীকাঁর বিচার কর, না বল ঝটিত। 
কেন ব৷ প্রতুর ইচ্ছ! হবে অন্ুু্ি ? 
সক্রোধ হইল! দ্বিজ সাধুর বচনে ! 
অন্বিকামঙগল ক্কিস্কণে ভণে ॥” 
“পচাশী বৎসর হেল আমর বয়েস 
নিরন্তর অধ্যয়ন টাক।র নাহি লেশ। 
শিশু বুঝাধারে মোর টাকার বিচার । 
ইহার অধিক অপমান নাহি আর ॥ 
বুঝিন্ু বচন নাহি প্রবেশিল পেট | 
উচিত বণশিতে তোর মাথা হবে হেট ॥ 
গুঞ্ উচিত বলিতে কিবা মান অভিমান । 
শাস্ত্রের বচনে নাহি কয় অবধাঁন ॥ 
গোতে ছর্ব।সা খষি কুলে দত্ত বেণিয়া । 
ব্রাহ্মণের মত নহি বল্পাল-সেনিয়া ॥ 
মাথা হেট হবাঁর কারণ আমি চাই'? 
যদ্দি নাহি বল রাধাকাস্তের দোহাই ॥ 
পিতা দীর্ঘ পরবাসে তোমার জনম। 
নাহি জান আপনার জ্বাতির মরম ॥ 
মরি গেঙ্স ধনপতি স্থান বছু দিশ॥ 
মায়ের আয়তি হাতে, ভোজন আমিষ ॥ 
বেছুমা! এমত জনে স্তনাই পুরাণ । 

এই হেতু আমার এফ্রেক অপমান ॥ 
রাজার সভায় পিতা আছেন সিংহলে। 
কহিছ নিঠুর বাঁণী পৃতার বলে ॥ . 
ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমাক সহি কটু কথা। 


£৮ নব্যভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড ২য় সংখ্য। 


কহ্ছিতে উচিত এখন মনে পবে ব্যথা ॥ 
উগ্র ব্রাঙ্গণ জাতি সহজে চপল। 
তমোগুণে কহ কথ হইয়া গ্রাবল ! 
ছু'ইতে না যুয়ায় বেট! জাতিতে ঢেমনে। 
উগ্র বসিয়া! গালি দিল ব্রাহ্ধণে ॥ 
অবিলম্বে যাঁও বেট! পাঁঠশাল ছাড়ি। 
মাথ! ভাঙ্গিব পাছে মারিয়। পাবুড়ি ॥ 
ধনের গরব বেট। মোবে ন! দেখাও । 
গৌরব রাখিয়া বেটা এথ| হৈতে যাও ॥ 
অবিচারে মিথ্য। গুরু পরিবাদ বল। 
ঢেমনের ঘরে কেমনে খাও জল ॥ 
পঞ্চাশ কাহন করি লও মাসের মাস। 
আমি যদি ঢেমন তোম।র জাতি নাশ ॥ 
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পঞ্ডিত | 
কে ।পেতে উন্মত্ত হয়ে বল অনুচিত ৷ 
আছয়ে গঙ্গাব জল বিষ্ঙুর ভবনে | 
চাঁছিলে আনিয়া দেয় উত্তম ব্রা্মণে ॥ 
পঞ্চ|শ কাহন লই পড়াইয়া বেতন। 
তোমার ঘরের জল থায় সে কোন্‌ ব্রাহ্মণ ॥ 
শ্রীমন্তের ছুই চক্ষু ধারা! শ্রাবণ । 
অন্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকস্কণ |, 
গুরু ধনাঢ্যের সম্তানের নিকট ম!সিক পঞ্চাশ কাহন কড়ি বেতন পাইতেন, কিন্তু অন্তান্ত 
ছাঁজের নিকট যে যৎসামান্ত বেতন পাইতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাঁয়। 
মাণিক গাঙ্গুলি কৃত *ভ্রীধর্মমঙ্গল” কাব্যে রাণী রঞ্জাবতীর পুজ লাউসেন ও কপূর্রের 
বিদ্ভাশিক্ষার বিস্তারিত বিবরণ আঁছে-- 
“নরোত্বম নিত্য নিবিষ্টত! বড়ি । 
আরম্ত করিল বিদ্ধ! দরিয়া হাতে খড়ি ॥ 
অকার আদি ক্ষকাস্ধান্ত যে যে বর্ণগুলি। 
ক্রমিক হইতে ভুমে লেখালা সকলি4 
বর পুর ধর্মের ধীষণবাঁন হয়। 
হলে! অনাযাসে দিন দশে বর্ণ পরিচয় ॥ 
ব্যাকরণ প্রথমে সে পড়িল নানা মত। 
পাণিনি কলাপ ভাস্ত কোষ শ শত ॥ 
অই দিন আমুলক প+ড়ে অভিধান । 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১] প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে বাঙ্গালী জীবনের ছায়াপাত ৫৯ 


দৃঢ় হল দৌহাকার দিব্যাস্তর জ্ঞান ॥ 
অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল। 
মুরাবী ভারবি ভট্ি টনষধ পিঙ্গল ॥ 
কালিদাঁসকৃত কাবা অন্ত কাব্য কত। 
অলঙ্কার জ্যে।তিষ আগম তর্কশান্ত্র ॥ 

নু ধ ঙ 
বাকী নাই শীঘ্র কিছু সকল পড়িল!। 
সেই কথ! নবোত্তম সকল কহিল! ॥ 
মল্্র বিদ্যা দেহে কবাও অভাঁস। 
ভাল হয় ভূপতি শুন আমার ভাষ ॥ 


সে কালে বাঙ্গাল! সাহিত্যের চচ্চ! বড় একটা ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যেও 
সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট অনুশীলন হইত। আঅ[মব। পূর্বেই গ্রীপতির বিস্তাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। 
ঘটক ধন্পতি সওদাগরের সহিত খুল্পনাব বিবাহপ্রন্তবকাঁলে বরের গুণ ব্যাখ্যা করিতে 


করিতে বলিতেছেন-- 


“দানে কর্ণ সমান উচ্চ অভিলাষ । 
নাটক নাটিকা কাঁথা করেছে অভ্যাস ॥ 


খুল্পনাও নিতান্ত অশিক্ষিতা ছিলেন না, ঠাহার সপত্ী লহন! যখন তাছ!কে ধনপত্ির 
লিখিত বলিয়। একখান! কৃত্রিম পত্র পড়িতে দিলেন, তখন তিনি তাহ পড়িয়াই বুঝিলেন ষে 


উহু! তীহার স্বামীর লেখ। নহে _ 


“লহনার বোলে পড়িল পাতি। 
হাসে ছন্দ দোখে ভিন্ন ভাত ॥ 
বলে “দিদি! ইথে নাহিক ব্রাস। 
কেন লিখি পত্র কব উপহান ॥ 
মোর প্রভুর অক্ষর ভিন্ন ছন্দ । 
কেনে লিখি পত্র কপট প্রবন্ধ ॥১ 


কৰিকক্কণের সময়ে স্ত্রীনোকে পত্র পড়িতে এবং লিখিতেও পারিতেন। উপরয়োদ্ধ 
জাল চিঠি ধনপতির হস্তগত হইলে তিনি উহ! লীলাবতী ব্রাঙ্ষণীর লেখ! বলিয়! ধরিত়ে 


পারিয়্াছিলেন--- 


“উল্লানী নগরে বসে যত জন জানি । 
একে একে অক্ষর সবার আমি চিনি ॥ 
পাঁপমতি হিংসামতি তুহুলে! ছুঃশীল!। 
কপটে লিখিল পাতি তোর সই লীঞ্প! ॥” 


বদদেশে সংস্কত সাহিত্যের চক্চা জমদেৰ গোস্বামীর সময়ে, অর্থাৎ খৃ্টায় ঘাবশ 


৬০ : নব্যভারত [ ছ্িচত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


শতাব্দীতে চরমোত্কর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং তৎপরেও কয়েক শতাঁন্ধী কাল এদেশ সংস্কৃত- 
সাহিতাজগতে উচ্চস্থান রক্ষা করিয়াছিল। চৈতগ্ঠেব সময়ে, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে, 
নবহ্থীপ গ্টাঁয় ও স্ৃতি শাস্সানুশীলনের জন্ত ভারতেব শীর্ষস্থান আধকাঁর করিয়াছিল । সে সময়ে 
বান্থদেব সার্বভৌম নামক একজন অদ্বিতীয় অধাপক্ এখানে প্রাছভূত হন। তাহার 
অধ্যাপনাব কথা আর কি বলিব? ঠৈতন্ত, রঘুনাথ শিরোমণি ও রদুনন্দন ভট্টাচার্য তাহার 
ছাত্র ছিলেন। তখন হইতে নবদ্বীপে নানাপ্রদেশবাসী বিগ্যার্থীর সমাগম হইতে লাগিল; 
চৈতন্তভাঁগবত-রচয়িত। বুন্দাবনদাস লিখিয়|ছে ন-- 


“চতুর্দিক হইতে লোক নবদীপে যাষ। 
নবদ্ধীপে পড়িলে সে বিগ্ঠাঁবদ পাঁধ ॥ 
চ।টীগ্রামনিব।সী 9 অনেকে তথায়। 
পড়েন বৈষ্ণব সব রছেন গঙ্গয।॥ 


এখনও গায় শাস্ত্র শিক্ষ। কবিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে বিগ্তার্থীরা নবদ্বীপে আসিয়া 
থ।/কেন। 


ন্বদ্ীপের রাজার অধ্যাপক্দিগকে উৎসাহ দিতে ক্রটী করেন নাই। ৬কার্ডিকেয় 
চন্ত্র রায় রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন_- 


“এই সময়ে নবধ্ীপে গ্ঠায়শান্্রধ্যবসাঁয়ী হবি্বাম তর্কসিদ্ধাস্ত, কষ্জনন্দ বাচম্পতি, 
রামগোপাল সার্কভৌম, প্রাণনাথ গ্তাঁয়পঞ্চনন ; ধর্মশাস্্রব্যবসামী গোপাল ্কাঁয়াপক্কারঃ 
রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্তাঁয়পঞ্চানন; ধড়দর্শনবেত্তা শিবরাঁম বাঁচস্পতি, রামবল্পভ 
বিগ্কাবাগীশ, কুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কাব, মধুসদন ন্ায়ালঙ্কর, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, 
শঙ্কর তর্কলাগীশ; গুপ্ডিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বব বিগ্ভালঙ্কার, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ 
তকপঞ্চানন, শাস্তিপুরে রাধামোহন গোস্বামী উট্টাচার্ধা গুভৃতি পণ্ডিতগণ বিরাজমান ছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিঘ্নত রাজনন্নিধানে থাকিতেন, অপর পঞ্ডিতগণ রাজ।র আহ্ৰান- 
মতে উপস্থিত হইতেন। রাজ! তাহাদিগকে বন যত্ব ও সমাদর সহকারে রাখিয়া তাহাদের 
সহিত শাস্ত্র আলাপ করিতেন 1% 

রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র পৌত্র রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে যে সকল বিখ্যাত পশ্ডিত বিস্মান 
ছিলেন ৬ হার্তিকে় চক্র রাঁয় তাহাদের নাম করিয়াছেন-_ | 


"এই রাজার সময়ে, নবঘীপে শিবনাথ বিগ্াঁবাঁচম্পতি, কাশঈীন।থ চুড়ামণি, কৃষ্ণকাস্ত 
বিস্তাবাগীণ, রামনাথ তর্কপঞ্চনন, রাঁমলোচন স্টায়ভূষণ প্রস্ততি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, এবং রাম 
নথ তর্কসিদ্ধান্ত, রামপাস দিদ্ধান্ত, কালীকিস্কর বিগ্তা ব[গীশ, কৃপারাম তর্কভৃষণ গ্রভৃতি বিখ্যাত 
্মার্ত ছিলেন। ব্রিবেশীনিবাসী স্ুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তকপঞ্চানন ও শাস্তিপুর-বাসী সুবিখ্যাত 
রাধা মোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য ও তদানীং বিগ্তম'ন ছিলেন।” 

ঠৈতন্তভাগবত-কার বৃন্দাবনদাদের সময়ে কালিদাস, ভবভৃতি ও জয়দেব সর্বপ্রথান 
কবি বলিয়া গণ্য হইতেন-_ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১] নয়নিকা ৬১ 


“ভবভূতি জয়দেখ আর কালিদাম। 
তা সবার কত্ত মাছে দে(ধষের আভাস ॥” 
“ঠচতন্য£রিতামূত” হইতে জান। ঘা৭ যে মহাপ্রভু বিগ্ভাপতি, চণ্তীদাস ও জয়ঙ্গেবের 
বড় ভক্ত ছিলেন__- 


“চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, 
কর্ণ মুত শ্রীগীতগোবিন্দে। 
স্বরূপ-বামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, 


গায় শুনে পরম আনন্দে ॥” 


চৈতন্ভের সময় হইতে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে হরিসঙ্কীর্তন ও পথে পথে বৈষ্ণব বৈরাগীর গান 
প্রবর্তিত হইয়া আবালবুদ্ধবনিতার ধর্মভাব উদ্দীপত করিথাছিল। স্ুুপাঠক কর্তৃক ভাগবতাদি- 
পুরাণ-পাঠও সোঁকশিক্ষাব--বিশেষতঃ নারীশিক্ষ!র--সামান্ত সহায়তা করে নাই । কবিকক্কণের 
সময়ে পুরাণ পাঠ খুব প্রচলিত ছিল। ধন্পতব বিদেশ হইতে গুছে প্রত্যাগমন কামনায়_- 

“প্রতি দিন ভাগবত শুনেন লহন। 1৮ 
সিংহল-রাঁজ-ঢহিত। সুশীল! শ্রীমস্তুকে সিংহলে ধরিয়া রাখিবার জন্ঠ যে সকল সুখের উল্লেখ 
করিয়াছিলেন মাঁঘ মাসে পুরাণ শ্রবণ তন্মধো একটি-- 

“মাঘ মাসে প্রভাতে করিয়া ন্নান দান। 

স্ুপাঁঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ |” 


জ্ীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ । 


০ ্পশীগিশিপশীসস ী 


নয়নিকা 


তোমারে জানিনা! আমি, গুধু জানি তব 
নয়নের সম্মোহন, ওই আঁখি দিয়া 
মনে হয় বুঝি তব চিরমৌনী হিয়া 
মোর সাধে কথ! কঘ। এমনি নীরব 
পুর্ণিমার লিগ্ধদৃষ্টি, তারকার বাণী, 
কুন্গমের কাঁনাকাঁনি আখি ভরে শুনি 
এমনি নিঃশব্দ সুরে ; সন্ধা। উষারাণী 
অনিমিধ, গুকধ নেত্রে ছায়াপোক বলি 
ইন্্রজাল রচে হেন এ চিরচঞ্চম 
চিত্তটিরে ব।ধিবারে । ভোমার নগ্ষনে 
নিখিলের মৌনবাণী কক্ষণ কোমল 

ছন্দ সুরে ভাষা পায়? মুগ্ধ দরশনে 
যবে মোর মুখপ!নে চাও মচকিতে 
চিত্ত হয় বাণীময় আখির দৃষ্টিতে । 


জীন্গুরেশ্বর শর্মা । 


প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদ 


মানব ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তিগতজীবণে ও সমষ্টিভাবে রাষ্ীঘ জীবনে অপরের উপর প্রতৃত্ 
করিয়া নিজের অহঙ্কার বুত্তি চরিতার্থ করিতে চায় । যখনই কোন দেশে কোন রাষ্ট্র 
আভ্যন্তরীণ শান্তি ৪ শঙ্খ! স্থাপন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয়, তখনই তাহার শক্তিকে 
অপর দেশ জঘ করিবাধ জন্ত নিষেগ করিতে ইচ্ছ! কবে | সেরাষ্ট্রী মিসর, আসেরিয়া, 
ব্াবধিলন, স্পেন ব। বাসিধার স্ায় রাভতঙ্রশাঘিতই ভউক, বা রোম, ভিনিসব ওলর্দাজ 
গণতান্ত্রর হ।ধ গ্রাজ।শ।সিতই হউক, অপবের ধনরতব ল্টন কার্যে উভয়েই সমানরূপ 
পারদর্শিতা দেখাইয়াছে | কখন কখন এই লুণ্টন ক্যা সুসম্পন্ন কর্রবাব জন্য বিজয়ী রাষ্ট্র 
বিজাতিদিগকে একেবাবে ধরাধাম হইতে "অপসারিত কবিষা দিয়াছে | দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
আসেরিয়া ও স্পেনের নাম করা যাইতে পাবে । আাবাব নিজদেক মধে/। বাহার! 
গণতন্ত্রেব উদার সাম্যবাদ প্রচাধ কবিয়া স্ুুসভ্য বলিয়া লোকসমাজে পুজিত হইয়াছেন; 
তাহ।রাও 'অপবের উপর প্রভূত্ব করিবার আকাঙ্থ! হইতে মুক্ত নহেন। পেরিক্লিসের যুগের 
এথেন্দ তাহার প্রত্যেক নাগরিককে যাহ! ইচ্ছ। করিবার ক্ষমতা দিয়াছে বলিয়া গর্ধ করিলেও, 
আইওনিয়ান্‌ ও ইজিয়ান সমুদের উপকূলবর্তী তাহাদের সমজাতীয় লোকদিগকে অধানতার 
শৃঙ্খলে বন্ধ করিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধ! বে।ধ করে নাই । বহু বক্তপাতের পর গতশতাবীতে 
ফরাসীদেশে সাম্যবদেৰ উপর ভিন্তি করিয়! গণত্ক প্রতিষ্ঠিত হইল--কিন্তু যখন জন্ানী, 
গ্রেট'ব্টন 9 ইতাপী স্বীয় স্বীয় আধকার বিষ্তারের জন্ট আফি.কা চীন প্রভৃতি দেশ ও মহাদেশ 
নিজদের মধ্যে বিভাগ কবিরা লইতেছিলেন, তখন কিন্কু ফরাসীবা সাম্যবাদের কথ 
একেবারে বিশ্বৃত হইয়া। অকুদ্ঠিত ভাবে কুষ্ণ ও পীতকায় ব্যক্তিগণকে নিজেদের অধীন 
করিয়। লইতে ত্রটী করিলেন ন। | 

সাম্্রজ্য স্থাপিত হইলে, বন্ুশক্তি একস্থলে কেন্দ্রীভূত হয়--হয়ত অনেক অনেক 
অরাজক উপদ্রবপরিপূর্ণ স্থানে শাস্তি শৃঙখখল৷ স্থাপিত হয়--দ।আ্রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে 
শিক্ষ! ও সভ্যতার বিস্তার হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। এইগুলি সাম্রাজ্যের গুণ সে 
কথ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রত্যেক দ্বেশের প্রত্যেক জাতির মধ্যেই 
একটী বৈশিষ্ট্য নিহিত থ।কে-_-সাম্রাজ্য সেই বৈশিষ্ট্কে নিষ্পেষিত করিয়। একছণীচে ঢালিয়া 
নৃতন করিয়া তাহাদিগকে গঠন করিতে চাঁয়। তাহাতে বিশ্ব্যতার ক্ষতি ভিন্ন লাভ হয় 
না, ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মত। 

প্রাচীন ভারতের বিশেষ গৌরবের কথা৷ এই যে তথায় জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন 
রাখিয়! সাস্্রাজ্যস্থ(পনের সাধু, প্রচেষ্টা হইয়াছিল। প্রাচীন ভারত এই ছরূহ কার্যে কতদূর 
কৃতকার্য হইয়াছিল, তাহা! আমরা এই প্রবন্ধে দেখিতে পাইব। তবে প্রথমেই একটা কথা 
স্মরণ রাখা ভাল যে ভারতবর্ষ এক প্রকাণ্ড মহাঁদ্দেশ-_ইহাঁর কিমদ্ংশ যিনিব। ধীহারা। জয় 
করিতে লমথ হইতেছেন, তাহারা সম্রাট নামে অভিহিত হইতে পারেন । 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১] প্রাচীন ভারতের সাত্রাজ্যবাদ ৬৩ 


খখেদ রচনার সেই সুদুর অতীতকাঁলে ভারতীয় খধিগণের নিকট সাশ্রাজোর কথ 
অপরিজ্ঞাত ছিল না। খঞ্েদের তৃতীয় মণ্ডলে খাষি প্রজাপতি দদ্বিমাতা হোতা বিদথেযু 
সম্তরালন্থগ্রং চরতি.ক্ষেতি বুধ:৮ ( 51৫৫1৭ ) এই বাঁকো সম্রাট শব্দদ্থারা অগ্নিকে উপলক্ষণ করিয়া 
রাজগণের অধীশ্বর ব! উচ্চ শ্রেণীর সম্রাটকে বুঝাইয়াছেন। বৈদিক সাহিতো অধিরাজ, 
মহারাজ, একরাঙ্গ, চক্রবর্তী প্রভৃতি শব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্গগুলি যে 
বহু বিস্তৃত জনপদের 'অধীর্বরত্বদ্যোতকই হইবে এরূপ কোন কথ! নাই_-তবে অনেকগুলি 
রাজার উপর ধাহার! প্রভুত্ব করিতেন, তাহার।ই যে উক্ত উপাধির অধিকারী হইন্ডেন, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই । শতপথ ব্রন্গদে উক্ত আছে যে রাও বাঁজস্থয ষজ্ঞ করিবেন, আর 
সম্রাট বাজপেয় যজ্ঞ করিবেন_-র।জা অপেক্ষা সমাট উচ্চপদস্থ । ইতরেয় ব্রাহ্মণ ভাঁবিতের 
প্রাচীন সম্রটশণের একটী তালিক দিয়া বল হইঘ|ছে যে তীহাঁরা আদিতোর ন্যায় সমুদ্ধিতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদ।ন করেন এ সকলদিক হইতে,ক্ের গ্রহণ করেন তে সর্ব এব 
মহজ্জগ্,রেতং ভক্গং তক্ষয়িত্া সর্ব্বে হৈব মহারাজ! মস্ত রাদিত্য ইহ হ স্ম শ্রিয়াং প্রতিষ্ঠিত 
স্তপতি সর্বাভ্যে দ্িগভ্যো বলিমাবহ” (সপ্তম পাকা ৩৪ )। সায়ণঢারধা মহারাজশবের 
ব্যাখ্যায় সার্বভৌম অর্থ দিয়! বলিতেছেন “যথ। আদিতো। ছ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত স্তপতি, এবমেতে 
।শ্রিয়াং গজাখ্বদ্িকায়াং সম্প্দি প্রতিষ্ঠিতাঃ সম্তঃ 'তপন্তি' শক্রণাং তপংকুন্ধন্তি তথ! সর্বাভো 
দিগভঃ সর্বদিকবস্থিতেভো রাঁজভ্যঃ শকাশা্‌ বলিমাঁবহস্তো করমাদদান।; স্ববনিনো ভবস্তি ।” 
কৌশতকী (৫1৫) ৪ শতপথ ব্রাঙ্গণ (১৬৪২১) এবং মহাভারত পুরাণাদিতেজ 
প্রাচীনভারতের সম্রাটগণের তালিকা প্রদ্নত্ত হইয়াছে । “চক্রবর্তী” শব্দদ্বার। মণ্ডলাধিস্থিত 
বছ রাজদেবিত সম রট বিশেষকে বুঝাইয়া থ|কে । এই শব্দটা মৈত্ররণী উপনিষদে প্রথম দেখা 
যায়--অথ কিমেতৈব4 পরেন্যে মহাধন্ধবাশ্তক্রবর্তিনঃ কেচিৎ। জ্ুছায়। ভুরি ছ্যমেন্তরছায় 
কুবলনাস্থয। যৌবনাস্ব বগরশশ্বা, শ্ব পতিঃ, শশবিন্বু, ভরিশ্চন্দ্রো ্বরীধং ন্নক্ত. সর্যাতি, ধরষাত্য 
নরন্তো, ক্ষ সেনাদয়ঃ” উল্লিখিত পঞ্চদশজন সম্রাট চক্রবর্তীর আসন লাভ করিয়াছিলেন । 

এতছ্বার| প্রম/(ণিত হইল ষে প্রাচীনভারতে, 'অতি সুদুর অতীত কালেও সাম্রাজা ছিল। 
এখন এই সাশ্রজোর গঠন প্রণালীই বা কিরূপ ছিল, কি মতবাদের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাঁউক। 

সাম্রাজ্য লাভ করিতে হইলে বিজীগিষু রাজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন 
করিতে হইত । এই যজ্ঞের একটা অঙ্গ ছিল এই যে একটী অশ্বকে ছাড়িয়া! দেওয়া! হইত 
এবং যে কেহ পারেন, ইহা ধরুণ ইহা ঘোষণা করা হইত। ধাহাদের রাজ্য দিয়া 
অশ্ব চলিয়া যাওয়া সত্বেও, ধরিতেন না, তীহাঁরা, ও ধাছারা ধরিয়া পরাজিত 
হইতেন, তাহারাও বাজার বশাত। স্বীকার করিতে বাঁধা হইন্ডেন। যজ্ঞ সুসম্পাদনার্থ 
এইরূপ একশতজন বশীভূত রাজার প্রয়োজন হহত--তাহারা সকলেই যজ্ঞসভয় উপস্থিত 
হইতেন। তাহ! হইলেই দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি প্রথম যুগে সম্রটগণ বিজিত 
রাজান্দিগকে উচ্ছেদে করিয়া, তাহাদের রাজ্য অপহয়ণ করিয়া লইতেন ন.--€কবলমাত্র 
তাহাদের বশস্বীকারউক্ষিতেই সন্থষ্ট থাকিতেন। থুষীয় সপ্তম ও অষ্টমশতাঁবীর ইংলণ্ডের 
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81৩%1102উপাঁধিধারী রাজগণের স্তায় তাহার নিকটবর্তী রাঁজ্যসমূহের উপর সামান্তমাত্র 
অধিকার রাখিতেন। এথেন্সের সাম্রাজ্য অপেক্ষাও ইহার সংগঠন ( 01890159600 ) শিথিল 
ছিল, কেনন1 এথেচ্দে অধীন রাষ্ট্র হইতে রীতিমত কর আপিত ও কঠিন কঠিন বিচার রাজ. 
ধনীতে সম্পন্ন হইত । মহামতি কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ল বলেন যে রাজগণ সম্রাটের অধীনে 
বিশেষ বিশেষ কাধ্যে নিষুক্ত হইতেন “50109610969 006 90521761509 00061 0706 13100- 
[06101 10910060 8, 00109100510 09 606 0196 06901711900. 19 006 1৫208,0182 
7০, 012001-0715.591001)2 1160 5০৮০1:9.1 01770619 01 17161770051] 01 08৩ ৮৫৫1০ 
[71817 710100619091165 606. ,00009100 [010 চ00017896 076 30:৩151505 
800৩7 116 7191961:07” মহাভাঁবতে সভাপর্বে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্টিবের নিকট জবাঁসদ্ধেব সম ট 
হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে বলিতেছেন-__ 


সোহবণীং যধামাংস্ডক্তা মিথো ভেদমমন্তত | 

প্রভূর্যস্ব পরো রাজ! ঘন্মিন্নেক বশে জগৎ ॥ 

স সমাজ” মহারাজ প্রাপ্তে ভবতি ঘোঁগতঃ । 

তৎ স রাজ জবাসন্ধং সংশ্রিতা কিল সর্ববশঃ ॥ 

রাজন্‌ সেনাপতি জ।তঃ শিশুপাপঃ প্রতাঁপবান্। 

তমেব চ মহারাজ শিষ্যুব্ সমুপস্থিতঃ | 

বক্রঃ করধাঁধিপতি শ্লায়াযোঁধী মহ।বল । 

অপরৌ চ মহাবীয্যৌ মহাত্স।নৌ সমাক্্রিতৌ । 

জরাসন্ধং মহাঁবীর্যাং তৌ হংলডি ্তক্কাবৃভৌ। 

বক্র দস্তঃ করধশ্তু করভো মেঘবাহনঃ। 

মুদ্ধণ! দিবামণি* বিভ্রুদ যমন্তত মণিং বিছুঃ ॥ ( সভ। ১৪1৯) 

ইহাতে দেখা ষাঁয় যে শিশুপাল, বক্র, করুষ, হংস্‌্, ভিম্বক, দস্তবক্র, করভ, মেঘবাহন 

প্রভৃতি নৃপতি তাহাদের রাজ্যের স্বাতন্ত্য বজায় রাখিয়াও জরাসন্ধের সহিত মিলিত হইয়াছেন। 
হ্ষবর্ধনের সভার রাঁজকবি বাঁণভট্টও তাহার হর্ষচরিতে আমাদের যুক্তি সমর্থ” করিতেছেন। 
তিনি বলেন যে প্রীচীনকালের নৃপতিগণ সাধারণতঃ বাজ্যাদিজয় করিয়া নিজবাজ্যের অন্তভূক্ত 
করিয়া লইতেন নাঁ_“নাতি জিগীষবঃ খলু পুর্বে যেনাল্ম এব ছুভাগে ভূয়াং শো ভগদত দস্তবক্র 
ক্রার্থকর্ণ কৌরব শিশুপাল সা জরাসন্ধ সিঙ্ধুরাঁজ প্রভৃতয়েো হ ভবন্‌ ভূপতয়ঃ। সন্তষ্টো রাজা 
যুধি্িরো যো সহত মমীপএব ধনগ্ুয় জনিত জগৎকম্পঃ কিম্পুরুষাঁণাম্‌ রাজাম” ।” 


(ক্রমশ: ) 


শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার | 


যুগ সমস্যা 


আমরা মে যুগে বাঁ করছি, দেই যুগ বস্্টা যে কি, তার লক্ষণ কি, তার 
প্রকৃতি কি, কিসের ছ্ব।রা এই বর্তমান যুগ পুর্ব পুর্ব যুগ হতে বিশিষ্ট হয়েছে, এই যুগের গতি 
কোন দিকে, অনেক সময় আমরা তা ভাল করে একটুকু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা কবিন। । যা চলে 
আদছে, য| চল যাচ্ছ, আমরা অনেক সময় মনে করি। তাই বুঝি চিরদিন চলে আসছে, তাই 
বুঝি চিবদিন চলে যাবে কিন্তু একটু ধার হমে আমাদের চারিদিকে যে চিন্ত/আোত, যে ভাবনা 
ত্রোত, যে ঘটনা আত চলছে, এগুলি ধূদি একটু পৰীক্ষা করে দেখি, তা হলে এই যুগের কতক 
গুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আমাদের *চাখে পড়ে । 

এ যুগের প্রথম লক্ষণ এই যে-_এ যুগ অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী, ই*রেজীতে যাঁকে বলে 
[১99165519৮1 এই প্রত্যক্ষবাদ বলতে গেলে এ যুগের প্রবর্তন করেছে । আপনারা জানেন 
ইউরোপে একটা প্রত্যক্ষবা দর্শন ও সম্প্রদায়েব প্রতিষ্টা হয়েছে । আমাদের প্রথম যৌবনে 
এই প্রত্যক্ষবাদ সম্পরদীয়েব কথ! আমর! অনেক শুনেছি। তাদের প্রচার হ'ত) এই যে 
কোনপ্রতিষ্ঠিত গ্রত্যক্ষবাদ সেটা এই যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই যুগে যা চোখে দেখি না 
তা বিশ্বাস করতে পারিনা, বিশ্বাস করতে চাইনা । ঈশ্বর আছেন, প্রমাণ কি? মানুষের 
আত্মা আছে, মরণেব পর যে আত্মা থাকে প্রমাণ কি? ধন্ম বলে যে একট! বস্ত আছে, 
ধর্মের একট! সাধনা আছে, নিয়ম আছে, তা পালন করে চলতে হয়, ন! করলে প্রত্যবায়" 
ভাগী হ'তে হয়, প্রমাণ কি? মানুষ কপ বিষয়ে প্রমাণে অন্েষণ করে। আর 
প্রমাণ বলতে অধিক1ংশ লোক ইন্দ্রিয়গ্রতাঙ্গকে প্রমাণ বলে গহণ করে। ৬০। ৯০ 
বৎসর পুর্বে এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগা একমাত্র 
প্রমাণ বলে গ্রহণ করেছেন।  ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এবং এই ইক্িয়প্রত্যক্ষেব উপব 
প্রতিষ্ঠিত অন্থমান ৪ উপমান এই তিনটীকে তারা একমাত্র প্রমাণ বলে মেনেছেন। 
য! ইন্দ্রিয়প্রত্ক্ষ কর! যাঁয়না অথবা চক্ষুরাদি ইন্টিয়দ্বারা য! প্রত্যক্ষ কবি সেই প্রত্যক্ষের 
উপর অনুমান দ্বার! য। প্রতিষ্ঠিত হয় না অথবা উপমান দ্বারা ঘা প্রতিষ্ঠিত হয় না তাঁকে তীরা 
সত্য বগে, প্রমাণ বলে, সে বস্ত্র আছে বলে স্বীকার করতেন না; এখন পর্য্যন্ত এই প্রত্যক্ষ 
বাদ এ যুগের প্রধান ধর্ হয়ে রয়েছে । আধুনিক বিজ্ঞান এই প্রত্ক্ষবান্ধকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে । পরীক্ষা করে লোক সব দেখতে চায়। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রামাণা পরীক্ষা না 
করে লোঁক আব মানতে চাঁয় না। লৌকে আচারধ্যদের উপদেশ বাঁ আদর্শ পরীক্ষা না করে 
মানতে চাঁয় না। এখনকার একট। প্রধান লক্ষণ এই প্রত্যক্ষবাঁদ । 

আর একটা লক্ষণ_-হ্বাধীনতা। গত দেড়শ ছুশ বংলর কাল মামুষ একটা অন্তুত 
স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্মত্তের মত ছুটেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠার জন্ট মানুষ 
হত প্রকার বাইরের অধিক।র-_ধর্ম্েব গুরুব হোক, আঁচার্যোর হোক, সমাজে হোক 
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নীতিতে হোক, যত কিছু বাইরের অধিকার, সে অধিকারকে অগ্রাহা করে চলেছে । তাঁকে 
সত্য বলে মান্ব, যা আমার জ্ঞানে অন্ুতবে সত্য বলে ধর! পড়বে! তাকে ভাল বলে গ্রহণ 
করব, যা আমার ধর্শবুদ্ধির নিকট ভাল বলে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পায়াবে। গুরুর কথায় 
কিছু সত্য বলে মান্বনা, ভাল বলে গ্রহণ করবনা । আমার ভিতরে যে বুদ্ধি আে' বুদ্ধিবৃত্ি 
আছে, আমার ভিতরে যে সতোর কষ্টিপাঁথর আছে, সে কষ্টিপাথরে কষে প্রাচীন শাস্্রকে 
পরীক্ষা! করে দেখব, সে কষ্টিপাথরে কষে গুরুর উপদেশ, পুরাতন কিছস্তীসমূহ পরাক্গা 
করে দেখব, সে কষ্টিপাথরে কষে কোনটা সতা, কোন্ট। সত্য নয়, এটা আমি সিদ্ধান্ত করে 
নেব, গুরুর কথ! এখানে মানবন1। এই যে নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এট! এই 
যুগের একট। অতি গ্রধান লক্গণ। 
কেবল বৃদ্ধি সন্বন্ধে নয়, কর্ন সম্বন্ধে, ধশ্ম সন্বপ্ধে৪ তাই ; কোনট! আমার কর্তব্য, কে।নটা 
আমার কর্তব্য নয়, সেটা-_আমার প্রাণের মধ্ো, আমার প্রক্কৃতির ভিতরে যে ধর্াধর্মবিবেক 
আছে ইংরাজীতে যাকে ৫008015০€ বলে যে আমাকে বলে দেয়, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ 
সেই যে ধর্মাধন্ম বিবেক-_তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিচার করে চলব) আমার ধর্শাবুদ্ধি 
যাঁকে ধন্ম বলে না, তা শতশাস্ত্রবাক্যদ্বারা সমধিত হলেও অথবা প্রাচীন গুরুজন্র 
আদেশের ছারা সমথিত হলেও, আমি গ্রহণ করবনা । এই যে চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা! বা ব্যক্তিত্ব তন্ধা, 130)5105511819, এটা এ যুগের একটা! প্রধান লক্ষণ । 
এ যুগের তৃতীয় লক্ষণ যা ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে সেটা এই-_-এ যুগে মানুষকে 
নকলের চাইতে বড় করে দেখে। মানুষ আগে আর কখনও মানুষের চক্ষে এত বড় বঃলে 
প্রতিভাত হয় নি। এ যুগের চিন্ত। ও সাধনা মানুষকে এত বাড়িয়ে তুলিতে চেষ্টা করেছে যে, 
সাধারণতঃ আমর! যাকে মানুষ বলি তাঁকে নিয়ে আমাদের কুলোয় না, আমরা চাই এই মান্গুষের 
উপরে অতিমান্ুষ, 009.9এর উপর 3196:119। | একজন নয়, আমরা চাঁই বহু অতিমানুষ ; 
মানুষ কত বড় হ'তে পারে তার সন্ধ।ন এষুগ পেয়েছে, সকলের ভিতরে মহাঁমিলন জেগে 
উঠেছে। প্রত্যক্ষবা্দের অনুশীলন করতে গিয়ে মানুষ দেখতে পেয়েছে ইন্জরিয়প্রত্যক্ষের 
আড়ালে আরেকটা কিছু আছে যার সঙ্কেত ইন্দ্রিয় বহন করে আনে, যাকে ইন্দ্রিয় প্রকাশ 
করতে পারে না; ইন্দ্রিয়ের ভিতর অতীন্দ্রিয়ের স।ড়। পেয়েছে । এই যে চক্ষু, এর ভিতর এমন 
একট! জিনিষের সাঁড়। আছে যাকে চক্ষু দেখতে পায়না; প্রিয়তষের মুখের উপর চোঁথ হুটো 
ফেলে যখন অতৃগুনয়নে তার মুখে কি মধু আছে, কি বস আছে নির্ণিমেষ চোঁখে তা পন করি 
তখন চোখ বলে আমার দেখা হলনা, এই যা! দেখছি তার ভিতর আরা উষ্টব্য আছে । কান 
যখন সঙ্গীত শোনে, সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে_-যতই সঙ্গীত পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠে, সঙ্গীত যিনি 
করেন তার কণ্ঠকে অবলম্বন করে রাগিনী আঁকাঁণে উঠে বায় তান লয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুরের 
সঙ্গে সঙ্গে, তার পরতে পরতে আমার প্রাণের ভিতবের রাগিণী আকাশে ভেসে যাঁ এট। 
যখন লক্ষ্যকরে দেখি, তখন বুঝি আমার সব শোনা হলনা, লবট। কান দিয়ে ধরতে পারলাম না; 
এই শব্দের ভিতরে একট| অশব' জাগ্রত হয়ে আমার কানকে ষে অশব্দের দিকে টেনে নিয়ে 
মায়! কল ইন্টিয়প্রতাক্ষ ব্যাপার যখন চিন্তা করে দেখি, ভিতরে ঢুকে দেখি, তখন 
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দেখতে পাই প্রত্যক্ষের অন্তরালে বিশাল অতীম্ট্রিয় জগত, অমৃতময় অনন্ত অতীন্ত্রিয় জগত, 
রসময় আনন্দময় অতীল্ত্রিয় জগত, আলোকময় জ্ঞানময় অতীন্ত্িয় জগৎ রয়েছে । ইন্দ্রিয় 
আব অতীন্ডিয়ের এই মনে ব্যবধান, এর সেতু কোথায়? কোথায় পাই সেই সেতু যাতে ইন্দ্রিয় 
আর অতীন্দ্রিয়ের ব্যবধান বিনষ্ট করে ইন্জ্রিয়ের মধো অতীন্সিয়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারি, 
অতীন্ক্রিয়ের ভিতর ইন্্িয়কে নিয়ে তাকে তার চরম পরিতৃপ্তি দান করতে পারি। এইযে 
ব্যবধান এর ভিত্তর একটা মিলন পিপাসা! জেগে উঠেছে। প্রত্যক্গবাঁদের ভিতর যা দেখ! 
যায়না তাকে দেখব/র জন্ঠ একট! পিপাসা জেগেছে। ইন্ত্রির় আর অতীন্রিয়ের মধ্যে 
মিলন করবার একটা আকাজ্ষা জেগেছে । এই প্রতাক্ষবাদের ভিতর দিয়ে যখন আমর! 
জীবতত্ব অনুশীলন করি, 1১191081001 181১018001তে যখন জীবকোষাণু পরীক্ষা 
করি, তখন সেখাঁনে জীবন আর যা জীবন নয়, জড় আর চেতন এর মধ্যে ঘে বিশাল ব্যবধান 
আছে সেই ব্যবধান নষ্ট করবার ভ্রাবল চেষ্টা জেগে উঠে। আমাদের বন্ধু জগদীশচন্দ্র এই 
চেষ্ট! করছেন। যাঁদের জীবিত বলি, 'আর যাদব জীবিত নয় বলি, চেতন অচেতন, জড় আর 
জীবনের মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর ধরে যে বিশাল ব্যবধান ছিঙ্গ তিনি সেটা নষ্ট করবার চেষ্টা 
করছেন । চোখে দেখে যাঁকে জীবিত বলি তারে সমুদয় লক্ষণ আছে, যাকে অচেতন 
বলি তাঁর ভিতরেও সে সমুদয় লক্ষণ গ্রকাঁশিত হয়েছে । আপনার জানেন তিনি এমন সব 
যস্্ আবিষ্কার করেছেন যাতে ষা চোঁখে দেখা যায়না--যেমন জীবন ক্রিয়া--সেটাও যঙ্ত্রের 
স।হাষ্যে দেখতে আরস্ত করেছেন। এই যে মিলনের চেষ্টা, ইন্দ্রিয় আর অতীন্ট্রিয়ের মধ্যে সেতু 
নির্্।ণের চেষ্টা, এটাও এ যুগের একটা প্রধান লক্ষণ । 
যেমন ইন্জ্িয় আর অতীল্ডিয়ের মধ্যে স্তে নিশ্মীণের চেষ্টা হচ্ছে, মিলনের আকাঙ্কা 

জেগে উঠেছে, তেমনি স্বাধীনতার সঙ্গে বশ্ততার সমন্বযেব চেষ্টা হয়েছে! এই যে মানুষ স্বাধীন 
হতে চাঁচ্ছে, সকলকে বাদ দিয়ে নিজে যা সত্য বলে মনে করি তাই সত্য, আমার যে কষ্ট 
প|থর তাই সত্য, যাঁরা শ্রেঠ তাদের৪ এই ভাবে অগ্রাহা করছি, এই ষে ব্যবধ!ন, প্রাচীন 
শাস্ত্রের সঙ্গে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতস্ক্যের এই যে ব্যবধান, য| স্বাধীনতার প্রেরণায় জেগে 
উঠেছে, এই ব্যবধান নষ্ট করবাব জন্য মানুষ চেষ্টা করছে, মানুষের মন এই ব্যবধান আর সহা 
করতে পারছে না। সত্য অন্বেষণ করতে গিয়ে সে বলছে আমিই কি কেবল সত্য দেখছি? 
ছনিয়ায় আর কেউ কি দত্য দেখছে না, যদি তারা দেখে থাকে তবে তাদ্দের সঙ্গে মিলন করতে 
হবে, আধুনিক কালেই কি কেবল সত্য প্রকাশিত হচ্ছে? প্রাঈীনকালে কি .হয় নি? 
যদি হয়ে থাকে তে প্রাঈীনকালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আধুনিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় করতে 
হবে, উভয়ের দ্বারা উভয়কে পনীক্ষা! করতে হবে । কেবল আমার ব্যক্তিগত যে জ্ঞান তাই 
সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়। আর দ্রশ জনের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার মিলন করে কোন্‌ 
জায়গায় আমার ভূল, সেটা বুঝে সে ভুল শোধরাতে হবে। এই যে মিলনের চেষ্টা, স্বাধীনতার 
এঙ্গে সমষ্টিগত বশ্ততার মিলনের চেষ্টা, 'এট। এ যুগের একট। প্রধান লক্ষণ। 

, তারপর, যেমন মানবতা আর অতিমানবত!, তেমনি মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্েও যে একট] 
ব্যবধান বহুদিন ছিল, সে ব্যবধানকে নষ্ট করে মহাঁমিলন করতে হবে, এটাও এ যুগের সমস্তা | 


চা 
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এ ত দেখলাম ভাঁবের দিক দিয়ে। কিন্তু কর্মের দিক দিয়ে, সমাজের দিক দিয়ে? 
ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ যুগের আর একটা লক্ষণ আছে, তাকে জাতীয়ত1 বলতে 
পারা যায়, ইংরাজিতে যাঁকে 100,61005,11507 বলে । আপনাকা জানেন 0৭ ০1165 
পরলোক গমনের কিছু কাল পূর্বে একটা কথা বলেছেন। তীর শেষ গ্রস্থখানিতে 
বলেছেন গত শতাব্দীতে ইউরোপের 1756 010 00101091380) | এই যে জাতীয়তা 
__ইউরোঞ্জর ইতিহাসে কেন, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে-_আজ পর্ধান্ত শেষ কথা, অর্থাৎ 
প্রত্যেক জাতি বা 9961098--জাতি কথাটাতে ঠিক 10090 বুঝ|য় না, আমরা জোর করে 
অনুবাদ করছি, জাতি বলতে গোজাতি, মন্ুযাজ।তি ইত্যাদি বুঝায়, কিন্তু 09.010910 বলে 
যে বস্ত' সমাজ বল্পে তা কতকটা বুঝায় ।_-এই যে জাতীয়তা এটা আধুনিক ইতিহাসের 
প্রধান কথা। এর ফলে প্রত্যেক জাতি স্বপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টা " করছে, প্রত্যেক 
জাতি আপনর অভ্যুদয় বাঁড়িয়ে তুলতে টেষ্টা করছে, প্রত্যেক জ।তি স্বাধীনতা লাভের 
চেষ্টা করছে । যাঁরা পরাধীন ছিল গত একশত বৎসরের মধ্যে তাদের অনেকে স্বাধীন হয়েছে, 
যারা পররাষ্ট্রেরে অধীন লা হয়ে স্বদেশের কোন রাজা ব সপ্প্রদধাদনবিশেষের অধীন ছিল 
তারা সে অধীনতা। নষ্ট করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্ট। করছে, এই যে 11৫6109202.11900 ব। 
জাতীয়ত! এট! এ যুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যেক জ।তি স্বপ্রতিষ্ঠ হবর চেষ্টা করছে; তাতে 
পরম্পরের সঙ্গে বিরোধ করছে, কে কাকে খাট করে নিজে বড় হবে, কে কার অভ্যুদয় 
নই করে নিজের ভভ্তাদ্রয় বাড়িয়ে তুলবে, সর্বদা! তার চেষ্ট! চলছে এই যে গ্রতিদবন্দিতা এর 
ফলে সংসারময়, বর্তমান সভাজগতমদ্দ একটা সমর কোলাহল জেগে উঠেছে, কিছুদিন 
পূর্বে এই আগুণ দূপ করে জলে উঠেছিল, এখন একটু নিভেছে বটে কিন্তু জাতিতে জাতিতে 
বিদ্বেষের মূল এখনও রয়েছে এই যে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি এই প্রবৃত্তি এখনো 
রয়েছে । সমস্ত ভিন্ন ভিম্ন জাতি যে একত্র মিলিত হবে তাঁর সম্ভাবনা এখনে জাগে নি 
কিন্তু সম্তাবন। না জাগলেও মানুষের মন এই মিলনের জন্য পিপাসিত হয়েছে । সকল দেশে 
লড়াই যাঁরা করছে, তারা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এখন শাস্তি অন্বেষণ করছে। জার্মমাণ, ইংরেজ, 
ফরাসী, ইটলীয় সকলেই ভিতরে ভিতরে শাস্তির অন্বেষণ করছে; কিন্তু আপনার কর্মের 
জালে আবদ্ধ হয়ে, পুর্বক্কৃত কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সে শাস্তি প্রতিষ্ঠ। করতে পারছেনা 
অথচ জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জাতিতে জাতিতে যে বিরে!ধ জেগেছে তাকে নষ্ট করে 
মিলনের আকাজ্ষ। ছুনিয়ময় জেগেছে। সুতরাং একটু তলিয়ে দেখলে দেখতে পাই এই 
যুগের সমস্তা মহ'মিণন সমস্ত | মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ দুর করে মহামলন কি করে হবে, এটা 
এ যুগের প্রধান প্রশ্ন । এই যেইন্দ্রিম আর অতীন্ত্রিয়ে বিরোধ, এই বিরোধ নষ্ট করে ছুইএর 
মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা কি করে হবে এট! এষুগের প্রধান সমস্তা । স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতস্ত্যের 
সঙ্গে সমাজ শাসনের যে বিরোধ চলছে এ বিরোধ নষ্ট করে ক'রে এর ভিতর সমন্বয় কি 
ক'রে হবে বর্তমান যুগের এট! একট! প্রধান সমন্ত। 

এইরূপে আমরা দেখতে পাই বর্তমান যুগসযস্ত। মহামিলন সমস্ত! । দেবতাতে আর 
মানুষে মিলনের জন্য আমর! আকাঁজ্ফিত, মানুষে মানুষে মিলনের জন্য আমরা আক্রািকিত 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩১ ] যুগ সমস্তা ৬৯ 


ধর্মে ধর্মে মিলনের জন্তঃ সত্যে সত্যে সময়ের জন্ট, আমরা আকাজ্িত । কি করে এই 
সমন্বয় হবে, কি করে, এই মহাঁমিলন সাধন দ্বারা আমরা শুদ্ধি লাভ করব, এই-ই বর্তমান 
যুগের সৃষা, সমন্তা। এই সমন্তা নানা আকারে, নান! ভাবে, নানা ক্ষেত্রে-আপনাকে 
ফুটিয়ে তুলছে । বিজ্ঞানে এই সমন্ত।, দর্শনে এই সমহ্যা, ধর্মে এই সমস্তা, সমাজে এই সমস্তা, 
রাষ্রনীতিক্ষেত্রে এই সমস্ত, কি করে এর মীমাংসা হবে এটা দ্বনিয়াময় সর্বাপেক্ষা 
প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন। 


্রাঙ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে এ কথা তোল! প্রয়োজনীয়, সমীচীন ও সঙ্গত। সঙ্গত 
বলছি এই জন্ত, ব্রাহ্ম সম।জ প্রথম যখন উঠে, এই সংকল্প নিয়ে উঠেছিল যে, এই বিরোধের 
ভিতর মিলন প্রতিষ্ঠ। :করবে । রাজা রামমোহন রায় যখন ত্রঙ্ম সমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠ। 
করেন তখন -তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধন্দের ভিতর একটা মিলন প্রতিষ্ঠার জন্ট ব্রাঙ্গ 
নভ। গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। মহর্ষয৪ একটা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম সমাজের 
ইতিহাস এই মহামিলনস্মস্তাঁর ইতিহাসের নামান্তর মাত, কেশবচন্দ্রও সর্ধধন্মের মিলনের 
চেষ্টা করেছেন। মার আজ ব্রাঙ্গ যুবকের! মাধোৎসবের বার্ষিক উৎসব করছেন। তাদের 
কাছে জিজ্ঞাস! করছি, হে স্বাধীনতার সাধকবৃন্দ, আপনারা কি এই মিলন ভূমিতে দীড়িয়ে 
এই মহাঁমিলনের আদর্শ চোখে দেখেছেন, যেখানে ধন্দে ধন্দদে বিরোধ নাই, জাতিতে 
জাতিতে বিরোধ নাই, ইন্দ্রিয়ে অতীন্জ্রিয়ে বিরোধ নাই, মানুষে দেবতায় বিরোধ 
নাই, বাক্তি আর সমাজে বিরোধ নাই, ব্ক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ নাই, এই মহামিলনের 
গ্েত্রের ছবি আপন।দের চিত্ত পটে গ্রাতিফলিত হয়েছে কি: যদ্দি প্রতিফলিত হয়ে 
থ।কে, ব্রঙ্গ সমাজকে সফল করতে পারবেন। ব্রাহ্গ সমাজ যে সংকল্প নিনে জন্মেছিল 
সে সংকল্প সিদ্ধির দ্রিকে তাঁকে এগিয়ে দিতে পারবেন | 


সমাজের সঙ্গে বাক্তির বিরোধ এক সময়ে খুব জেগে উঠেছিল, খুব প্রথর হয়েছিল। 
আমর! তখন বালক ছিলাম যখন সমাজ দোর্দও প্রতাপে শাসন করত। সমাজের সে শক্তি নষ্ট 
হয়েছে, হিন্দু সমাজেরও গেগে,অন্ সমাজের ও গেছে । সুতরাং সম।জে উচ্ছঙ্খলতা৷ দেখ দিয়েছে 
কেহ এই ব্যক্কি স্বাতন্ত্র ও সমাজিক শ্রাসন গেজামিল দিয়ে চলেছেন, সত্য সমন্বয় এখনো 
কেহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই এই সমন্বর প্রতিষ্ঠ। না হলে মাজে শৃঙ্খল! থাকবেনা । 
ব্যক্তিকে বাহিরের থেকে সমাঞ্জের শান মেনে চলতে হবে এমন কথ আমি বৃদ্ধ বয়সে বলিন!, 
ব্যক্তিকে সমাজের বাছিরের শ।সন দণ্ড মাথাপেতে নিতে হবে একথ! বলিণা, কিন্তু ব্যক্তিকে 
সমাজের সঙ্গে একত্র হতে হবে একথ! আমি শত মুখে বলি। সমাজ আমার থেকে পৃথক নয় 
যেমন মায়ের গর্ভে ভ্রণ ছিলাম, তেমনি সমাজ গর্ভে বাস করছি একথ। কি সত্যি নয়? মায়ের 
শোণিত থেকে শিশু গর্ভস্থ প্রথণে আপনার জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে, মায়ের শোণিত তার 
ভিতরে প্রবাহিত হয়ে জীবনকে রক্ষা করে থাকে, অর্সপ্রত্যঙগকে ফুটিয়ে তোলে,তেমনি আমাদের 
প্রত্যেকের জীক্ম কি সমাজেন্ মধ্যে নয়? এই যে লমাজরূপ মাত। তার শোগিত দ্বারা, তার 
রকক- দর। তার প্রাণ দ্বার৷ আমাদের জীরনীশক্কি রক্ষা করছে 9 ফুটিয়ে তুল্ছে একথ! কি 


০ নব্যতারত [ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ২য় ৭ংখ্যা 


সত্য নয়? এই ষেবাঁংল! ভাষায় কথ! বলছি, কে আম।য় ভাষ| দিল? এই ভাষা আমার 
সমাজের ভাষা । যে সমুদয় উপম ব্যবহার করছি, কোথায় পেলাম উপমা! । এত আমার 
কর্পন! নয়, .স্্টি নয়; আমার সমাজের লোকেরা, সমাজের জ্ঞানীরা খষিবা যে সাধনা করে 
গেছেন, তাদের সাঁধনলন্ধ শক্তি এই ভাষার ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে আমার চিন্তাকে প্রসারিত 
করছে, রসন।কে ৰাজ্বয়ী করে তুলছে, এ বন্ধন ছিন্ন হলে জ্ঞান পন্ঠু হবে, ভাব শুক হয়ে যাবে। 
যদি সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, তবে আমার জ্ঞ!ন বিজ্ঞান সব নিষ্ষল হয়ে যাবে, সম'জের 
সঙ্গে আমার যে লন্বন্ব, দে এত খেলো! নয়, সমাজের সঙ্গে আমার নবন্ধ ত বাহিরের নয়; 
সমাজ অঙ্গাম্বরূপ আমি সমাজের অপ্স্বরূপ, এই যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ইংরেজীতে যাঁকে 
01891070 1619092 বলে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এই যে শঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, এটা যখন অনুভব 
করি তখন বুঝি, সমাজজীবন আমার জীবনের বৃহত্তর জীবন। তখন দেখি, সমীজের শক্তি 
আমার শক্তির বু£ত্তর শক্তি, আমর শক্তির আধার এবং অবলম্বন, সমাজজীবন আনার ব্যক্তিগত 
জীবনের আশ্রয় এবং অবলম্বন, এর সঙ্গে সন্ষন্ধ ত যাবার নয় স্থৃতরাং এই সম।জকে অগ্রাহ্‌ 
করতে পাপিনা, কিন্ধু আনার বলি সমাজকে সব সময় গ্রাহথও করতে পারিনা । সমাজ যদ 
আমার ধর্বুদ্ধিতে মাঘাত দেয়, জ্ঞানের উপব আঘাত দেয়, উপর হতে শ।সন করতে 
আসে, তবে সম।জ শাসন মেনে চল! আমার পক্ষে সস্তব হবেনা, সুতরাং এর একটা সমাধান 
বা সমন্প্ন করতে হবে; সমাজকে সমন্গয়ের দিকে যেতে হবে, আমাকেও লমন্বয়ের দিকে যেতে 
হবে, কি করে যাব? 
আমার যে স্বাধীনতা, 'অনেক সময় যদি পরীক্ষা করে দেখি তবে দেখি, সে 
দ্বধীনতা আর কিছু না-_আমার ভোগবিলাস' আম।র ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির প্রেরণাকে স্বাধীন 
শাম দিয়ে অনেক সময় বাড়িয়ে তুলি, এই যে আমি গাপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, 
এর পিছনে কতটা আমার ইন্ড্রিয়েঃ প্রেরণা আর কতটা আমার সমষ্িগত ব্যক্তিত্ব 
বা মনুষ্যত্বের প্রেরণা, পরথ করে দেখতে হবে। সুতরাং বিকৃত স্বাধীনতাকে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ 
সংযত করে কোনটা ধন্দন কোনটা অধন্ম বিচার করে চলতে হবে; কেননা অনেক সময় 
আমর! স্বাধীনতা ও ইন্দ্রিয় প্রেরণাতে প্রভে্দ বুঝতে পারিনা, এইজন্ত ইন্দ্রিয় প্রেরণাকে 
আত্মার প্রেরণা, বিবেকের প্রেরণ বলে গ্রহণ করি। এ পণে স্বাধীনতা লাত 
হবেনা । এ ভাবে সমাজের সঙ্গে সন্বন্ধ স্থাপন হবেনা । সুতরাং হে যুবক তোম!র 
কর্তব্য এই ষে, তুমি আপনাকে সংঘত করে ব্রহ্মজ্ঞান ও সত্যধন্ম সাধন 
করে ইন্ত্রিয়গ্রামকে আপনার বশে -আনবে | যখন ইন্টরিয়গ্রাম তোমার বশে 
আসবে তখন তুমি আপনি শুদ্ধ হবে, তখন তোমার স্বাধীন্ার নিকট সমাজকে 
মাথা নত করতে হবে। তুমি যদ্দ বিশুদ্ধ ২, নির্মল হও, তুমি যদি আপনার ইন্দ্িয়গ্রামকে 
ধযত কর, তোমার ভিতর সমাঁজ যদি দেখে তুমি'যে সমাজবিধি ভাঙ্গছ সেই ভাঙ্গার 
পিছনে তোমার অনংযত ইন্ট্রিয়লালসা নাই কিন্তু জলস্ত ধর্ধবুদধি রয়েছে, হয়ত সমাজ 
তোমার কর্তনের -প্রাতিবাদ করিতে পারে, বাইরে তোমাকে অপাংক্তের করতে 
পারে কিন্তু ভিতরে, তোমার ধর্মকে, তোমার চরিত্রকে, তোমার বিশুদ্ধতাকে সাঙ্গ 
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প্রণিপাত করবে-_একথ৷ কুল্পনার কথ নয় | ক্রাক্ষসমাজের প্রাচীনেরা যখন সমাঁজবিধি 
ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তাঁরা ইন্জিয় প্রেরণায় ভাঙ্গেন নাই, তীরা অসংঘত ইন্জিয় প্রেরণার লোভে 
সমাজ বিধি ভাঙ্গেন নাই, তারা যখন সমাজ বিধি ভেঙ্গে আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এসেছেন 
তখন ইন্দ্রিয় প্রেরণায় আসেন নি। তারা এসেছেন_-সমাজ তাদের বজ্জন করেছে, 
তাঁরা এমন কর্ম করেছেন সমাজ বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে, সেট। লাভের জন্ত করেন নি” 
কিন্ত বিশুদ্ধ চরিত্র থেকে নিজের ধর্বুদ্ধির প্রেরণায় তা করেছেন । সুতবাং স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার অধিকার লাভ করতে হলে 
মে অধিকার সংযষ ব্যতীত হয় না । যেখানে সংধঘ নাই সেখানে স্ব নাই, যেখানে 
্ব নাই সেবানে স্বাধীনতা নাই ইন্দ্রিয়াধীনত্তা আরে; লোভের অধীনতা আছে 
স্বাধীনতা নাই কেনন। সংযমের উপরই মানুষের স্ব বস্তু, আত্মবস্ত প্রকাশিত হয়। আশ্বস্ত 
প্রকাশিত যখন হয়, তাঁব অধীন্তাকে সত্য স্বাধীনতা বলে, এরূপ ভাবে যুবকেরা 
যদি ম্বাধীন্তার সাধনা করেন তাহলে সমাজের সঙ্গে একত্ব সাধন ত্ার্দের পক্ষে সহজ 
হছবে। 

সমাজকে কি করতে হবে » যুবককে যা করতে হবে সমাঁজকেও তাই করতে 
হবে। ভগবানকে সাধক যেমন শ্রদ্ধা কবেন তেমনি প্রত্যেক বালক, প্রত্যেক বালিক! 
গ্রত্যেক শিশুর প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজ ভক্তি শ্রদ্ধা করবে। 
সমাজ কারে! হ্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবেনা । হে সমাজ যদি তোমর! অধিকাঁর অক্ষুণ্ণ 
রাখতে চাও--তবে বাক্তি যেমন তোমার সঙ্গে একত্ব সাধন করতে চেষ্টা করবে তেমনি 
হে সমাঁজ তোমাকে ব্যক্তির সঙ্গে একত্ব সাধন করতে চেষ্টা করতে হবে। যে উচ্ছঙ্খল হয়ে 
গৈছে তার সঙ্গেও একত্ব সাধন করতে হবে ' যিশুখুষ্ট যেমন জগতেব পাপভার আপনার 
মন্তকে গ্রহণ করে জগৎকে পাপহীন করবাব জন্ত এসেছিলেন তেমনি হে সমাজ প্রত্োক 
দুর্বৃত্ত তোমাৰ সমষ্টিগত শক্তির অন্তর্গত, সে তোমার প্রাণের ভির জেগে আছে, তাঁর 
পাপের প্রায়শ্চিত তোমাকে করতে হবে, ছন্দ করলে চলবেনা কেননা ব্যক্তি যেমন সমাজের 
পাপের অংশ ভাগী, স্থৃতরাং ব্যক্তি যেমন আপনাকে সংষত করবে, করে সমাজে বাস করবে, 
তেমনি সমাজকে সংযত হয়ে চলতে হবে। সমাজের অধিকার বাড়ে কোথায় ? ব্যক্তির 
স্বাধীনতার শেষ যেখানে । এখানে তাকে বাড়তে দিতে হবে। এর উপর অধিকার 
চালালে চলবেনা, অর্থাৎ সমাজকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব মেনে চলতে হবে, বৃদ্ধকে যুবক 
হতে হবে, হয়ে যৌবন সাধন করতে হবে । যৌবনের চাঞ্চল্য 
বৃদ্ধ জানেন, কত ধানে কত চাল হয়' বৃদ্ধের যেমন জানেন যুবকেরা তেমন জানেন না 
বৃদ্ধেরা ঘর পোড়া গঞ্, সুতরাং তাদের সিন্দুরে মেঘ দেখলে ভয় পাওয়! স্বাভাবিক বটে কিন্ত 
ভয় পেলে চলবেন!, মনে করতে হবে আপনাব যৌবনকে ধ্যান করতে হবে আপনার যৌবনকে 
এবং ধ্য/ন করে যুবক যার! তাদের সঙ্গে একত্ব সাধন করতে হবে, তার! যদি উচ্ছঙ্ঘল হয়, 
লহিষুতার সঙ্গে সে উচ্ছ্খনত! সয়ে যেতে হবে নইলে এর মীমাংসা হবেনা । একপ্রাণত। দ্বারা, 
আ।ত্মবিলোপের দ্বার! যেমন বিরোধের মীমাংসা হয়, আর কিছু দ্বারা তেগন হয় না। সুতরাং 


সঃ 
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যুবককে সমাজের প্রতি ভক্তিমান হতে হবে, সমাজকেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 'ধর্শের 
আঁসনে বনিয়ে সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। 

কেবল সমাজের কথ! কেন, এই যে স্বাধীনতার উপর হাত দেওয়া, এর মত পাঁপ 
আর কিছু আছে বলে কল্পনা করতে পারিনা । অস্ত ষে পাঁপ সেট! ইন্দ্রিয়ের তাড়ায় হয়»লে ভে 
. পাঁপ হয়, সাংসারিক বিষয় থেকে হয়, কিন্তু এই যে অপরের স্বাধীন্নতাঁর উপর হাত দেওয়া, 
এখানে স্বাভীবিক লোভ নাই, ইন্ট্রিয়ের তাড়া নাই। এটা অন্ব/ভাবিক জিনিষ, এটা সব 
চাইতে বড় পাঁপ, এ পাপ সব চাইতে হীন । এই যে বিধান এট। কর, ওটা করনা এ কথাকে 
আমি বড় ভয় করি । আমি কাকেও একথা বলতে চাইনা এটা কর ওটা কোঁরোনা, পুত্রকে 
বলতে পারি এটা কর, না করত্লে এই ফল হবে। বিচারের ভার কর্তবা অকর্তবার ভার 
শেষ মীমাঁংদাঁর ভাঁর তার উপর যদি ছেড়ে না দিই তবে তারা কঞ্খনও মানুষ হবেন। ; যদি 
ছেলেকে কেবল কোঁলে করে চালাই তবে তার পায়ের শক্তি হবেনা সে হাটতে পারবেন; 
যারা বাঁলক বালিক। তাঁদের যদি কেবল বিধান দ্বারা চালাই এ পথে যেয়োনা ও পথে যেয়ো না 
এরূপ বিধি নিষেধের বন্ধনে যদি তাদের চালাই তবে তারা আত্মস্থ হবেনা, আপনার উপর 
দাড়াতে শিখবেনা। ম্ৃতরাং এই যে বিধি, একে অতান্ত ভর করি। হয়ত পুত্রকে কখনো 
সংস্কার বশতঃ বলতে পারি, কিন্তু সঙ্ঞানে বিনা এট। করোনা ওটা! কর। কেননা বলা . 
মুস্কিল। বৃদ্ধের! একবার ভেবে দেখুন। পুক্রকে আদেশ করলেন তুমি এটা কর, পুভ্রের মনে 
সেট! লাগলনা । তার মনঃপূত কথা হলনা, তার মনে হল এটা না করাই ভাল; তখন যদি সেট! 
করে পিতার প্রতি ভক্তি রইল বটে, কিন্তু আপনার কাছে আপনি দাঁয়ী থাকতে পারলনা । 
পিতার আদেশ অগ্রাহ করলে নিজের কাছে দায়ী রইল বটে, কিন্তু পিতার প্রতি যে ভক্তি 
শ্রদ্ধা! সে বিষয়ে অপরাধী হল। স্মৃতরাং পিতা একবার ভাবুন পুন্রকে যদি বিধি নিষেধ দেন 
তাতে তার কত অনিষ্ট করেন। মনঃপুত না হলে নিজের কাছে খণী রইলনা, নিজের কাছে 
ধণী থাকতে গিয়া যদি কথা ন। রাখ তবে পিতার অজ্ঞ! করা হল, পিতৃ ভক্তির ব্যাঘাত হল 
স্থতরাং এ ক্ষেত্রে কি ধান না দেওয়াই ভাল, কিছু না বলাই ভাল, তাঁকে তার স্বাধীনতাতে 
প্রতিষ্ঠিত রাখাই ভাল, যেমন পিতা পুন্রের স্বন্ধ, তেমনি থাকে স্বামীন্ত্রীর সধ্বন্ধ। ব্যক্তি আর 
সমাজের সেই সম্বন্ধ, সকল সম্বন্ধে একথা খাটে ; মানুষকে স্বাধীন রাখ, তার স্বাধীনতার 
উপর হশ্ুক্ষেপ করোনা । 


ক্রীবিপিন চন্দ্র পাল 





মাধোৎসবে ছাএসমাজের উৎসবসভায় বিবৃত। 


গুজরাত বিদ্যাপীঠ 


(১) 


অসহযোগ আন্দোলনের পরে ভাবতবর্ষে অনেক জাতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
কিন্তু ধীরে ধীবে তাহাদের অধিকাঁঁশই 1বিলপ্ু হহং।ছে, যে ছুই একটি এখনও অ।ছে তাহ! 
প্রকুতপক্ষে না থাকা মধোই। কিন্তু আমদাণ।॥ গুছগ।ত বিস্তাপীঠ সম্ষদ্ধে এ বথা খাটে 
না; ইহা এখনও সমানভাবেই সগব্বে মাথ। টা যা দডাইয়া আছে। ইতিমধ্যেই 
গুজরাঁত বিদ্যাপীঠ ভাবতবষের মধ্যে কিছু গ্রাঙপাতন্ত* লাভ কবিয়াছে। অনেক শিক্ষিত 
ব্ক্তি গুজরাত বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে কিছু কিছু ভ।নেন, হন্ততঃ ইভাব নামের সহি* আজ 
ভারতে অনেকেই পবিদ্টিত । 

১৯২০ সালে নভেম্বব মাসে আমেদাবাদে এহ বথাপাঠ প্রতিষ্ঠিত তম । মহাত্। মৌহন্দ।স 
করমাদ গান্বী হহ[ব প্রতিষ্টা কাধ্য সমাপন বন |ম্বে। খোদ], ভাঞন্ঞব, সামদাবাদ, 
পুণা প্রভৃতি অনেক স্থান হহতে ছ।জ্গণ তাহা । সেখ ভাগ বাবণা শীমৈদাবাদ আসিয়া 
সমবেত হয়। ধাঁহ।ব আজ্ঞান্গ তাহাবা হাভ।াদত , ভা ডি আসি ছে তিনি তাভাদের 
শিক্ষাব ব্যবস্থ। কবিবেন এ বিশ্বাস লহচা *।5 1 ভামেদ।বাদ উপাস্থত | প্রথমতঃ 
এবং প্রধানতঃ তাহাদেব জন্তহ এক বত 1৮ হয়, সেহ বতহেজেখ নাম খুজবাত 
মহাবিগ্ভািয়। উতিমধ্যে গুজবাত হস। সা ৭ ন্ট সম্দক পাবতা।গ 1 বিমা কখশ্েসেৰ 
ত্রিপর্ণরঞ্রিত পতাকাতভিশ আিনা মিলিত 51 45 যাব আ্ালব শিনন পধশন। পরীঙগা 
ইত্যাদি স্থব্যবস্থ। করিবার জগ্ত এক শিশ্ব বগি 7 গ্রাথাজন ১৭ সেহ বিশ্বাবগ্ঠালখেব 
নামহ গুজরাত বিগ্তাগীঠ। গুজব।৩ ম১)০ছ।০থ৪ আহ বিষ্তাপ ঠেব চন্ততুক্তি। 

এই বিগ্ভাপীঠের প্রথম 0174100৮119) মনোনীত হন মহা মোহপ্দাস করম্চাদ 
গান্ধী স্বয়ং । আজও তিনিই এহ বি্কাপাঠেব ঢান্সেলব | জাব 166. 00175000119] 
মনোনীত হণ শ্রীধুক্ত অস্গুদ।মল টেকটাদ গিড খানি | 1তনি (:00010] &,2 978501 
এই নামেই প্রনিদ্ধ। আজ তাহাব বয়স প্রায় ১১ বসব । এই অল্প ব্য়সেই তানি দেশে 
বেশ সুনাম তর্জন করিয়াছেন। তিনি অবস্ফোও হইতে ১৫. &. পাশ কনিয়া আসিয় 
কিছুদিন এলাহাবাদে গভর্ণমেন্ট কলেজে অধখাপক [ছণেন। তখন তিনি ছিলেন এক বড় 
সাকেব অর্থাৎ 1. 15. ৯. [বভাগে তপ্লন ।তনি কাজ করিতেন । পবে মহার।জ।র প্রাইভেট 
সেক্রেটারী হইয়। বিকানীরে যন। সেখানে ৩।৪ সান কাজ কারবাব পব মহারাজার 
সহিত তাঁহাব মনোমালিনা ভয়।' মহাবাজা এমন এক বাবহার কধেন ধাহাতে তিনি 
অপমনিত বোধ করেন, তান তৎক্ষণ।ৎ মহাবাজ।ব ক।ধ্য পরিত্য।গ করেন। মহারজ। 
কখনই ভাবেন না যে গ্ডওয়াঁন এত সংজেহ এক শুহূর্ডেই এই কার্য পরিত্যাগ 
করিবেন, তিনি তাহার পারত্যাগ পত্র হাতে করিগা পাড়তে পড়তে খলিয়াছিলেন “হাঁ, 
এখানকার কাজ আপনার উপযুক্ত নয়, আপনাব উপযুক্ত স্থান কপেজ।” গিডগযানি দিল্লী 

খ্ 


৭8 নব্যভারত | ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা. 


আসিয়া রামশ কলেজের প্রিম্পিপ্যাল হন। খন অসহযোগ 'আন্দোলন আরম্ত হয় 
তখন তিনি এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল+ছিলেন। তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন, এবং 
মহাত্মা! গান্ধি তাহাকে দিলী হইতে আমেদাবাদে লইয়া আগেন ও মহাবিগ্ভ।লয়ের আচাধ্য 
( অর্থাৎ প্রিন্সিপাল) নিযুক্ত করেন। প্রিচ্সিপ্যাল হওয়া পর তিনি বিগ্ভাপীঠেক্র 1০৩ 
0179,00611091 মনোনীত হন; এবং বিগ্কাপীঠের 1০৪ 017770৩1101 স্বরূপে তাহাকে 
ভারতের অনেক স্থানে যাইতে হয় । এই সম্পর্কে তিনি বিষ্ভাপীঠেব নাম চারিদিকে ছড়াইয়। 
আসিয়াছেন। তাহার বক্তৃতা করিবার অসধারণ ক্ষমতা আছে । দিল্লীতে কণগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনেব পর লাল। লাজপত রাঁয় লিখিয়াছিলেন,“এবান কংগ্রোসে জনেক সুন্দর সুন্নব বস্তা 
শুনিলম-_কিন্ধ গিডওয়।নির বস্কৃতাই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা মনোবম বলিষা মনে হইল।” 
অনেকে হয়ত মনে করিবেন আমি অনুষ্ঠানের (10561500191) কথা বলিতে বসিয়া 
ব্যক্তি বিশেষের (1০19099) কথা কেন বলিতেছি | কিন্ধ মনে রাখতে হইবে যে এই ছুইটি 
জিনিষফকে পৃথক করা 'অতি কঠিন; ইট পাথরে বা আইন কাননে “কান কলেজ তৈয়াকী 
হয় না। কলেজকে ভাল ভাবে জানিতে হইলে কলেজের ভিতরে যিনি বসিয়া আছেন তাহাক্ই 
আগে জানা দরকার । কলেজের ফটোগ্রাফে কেবল মাত্র ইটপাথনগুলি দেখিতে পারি 
এবং তাহার আইন কাননে এক আড়ম্বরের ভাঁব বুঝতে পারি , কিন্তু কলেজকে ঠিক ভাবে 
দেখিতে হইলে এই বাহিরে জাঁকজমক এণং ডাকহ।ক লক্ষা না করিনা, লক্ষা করিতে হইবে 
তাঁহ|র ভিতবেব অন্তরটী; সে বস্তুট কিএবং কি রকম, তাহাই আমাদিগকে ভাল করিয়] 
দেখিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবের মুল্য কি তাহা তখন ঠিক কারা বৰঝিতে পারিব। 
গুজর|5 বিদ্ক।পীঠ কেন, প্রত্যেক অনুষ্ঠানই তাহার কর্মীদের সহিত এক আন্তরিক সম্বন্ধে 
আবদ্ধ, এ নব্বন্ধেব কথা ভূলিখ! গেলে অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে দেখা হয় শা; গুজরাত বিগ্যাপীঠের 
কণ। জাণি:ত হইলে তাহার কন্মীদেব কথ। জানা অত্যন্ত আব । তীহারাই বিগ্কাপীঠকে 
গড়ির়। হুলিতেছেন , তাহারা যেমন, খিগ্ভাপীঠও তেমন হইবে । তবে তাহার প্রতিষ্ঠাতার কথা 
এখানে কিছুই বলিতেছিনা, কারণ মহাজ্ম। গান্ধীর সম্বন্ধে কিছু বলা বান্থপা মাত্র) তাই তাহাব 
1০০ (১19.৮7৩৩1191 ৪ প্রিন্সিপালের কথ! এখানে কিছু বলিতেছি । 
শ্রীযুক্ত গিডওয়ানি আজ জেলে । কেমন করিয়া তাঁহার জেল হইল এখন তাহাই 
বলিব। গত বৎসরে কংগ্রেণের দিল্লী অধিবেশনের পর' গিডওয়ানি ও জহরশাল পেহঞ্চ নাভা 
রাজ্যের অন্তর্গ ন জয়টুতে গমন করেন। সেখানে আকাল শিখদের উপর কিরকম অত্যাচার 
হইতেছে ও তাহারা কি প্রকার কাজ করিতেছে তাহাই ম্বচক্ষে দেখিধা? জন্য তাহারা সেখানে 
গিয়াছিলেন। তাহারা এক আকালী জাঠ।র অনুগমন করিতেছিলেন। তীহারা যখন নীভা 
রাজ্য প্রবেশ কবেন, তখন আকালীদের সহিত তাহাদিগকে বন্দী করা ভয়। বিচারে তাহাদের 
গ্রতোকের মাড়াই বৎ্পর জেল হয়) কিন্তু শাভা রাজ্যের ঘবই আশ্চর্য বাপার। তাহাদিগকে 
জেলে পু হইল-_কিন্তু পরক্ষণেই মুক্ত করিয়া দিয়া বলা হুইল তোমরা 'আজ বাড়। 
যাও; আবার ঘযণ্দ কখনও নাভারাজ্যে প্রবেশ কর, তবে তখন এই শান্তি ভোগ 
কাঁরতে হইবে। এখন শাস্তি খুলতবি রহিল” । তীহারা বলিলেন “এখন আমাদের 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১] গুজরাত বিদ্যাপীঠ ৭৫ 


ন/ভারাজ্যে বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই তবে যুখন প্রয়োজন হইবে তখন নিশ্চয়ই 
আবার আসিব”। কয়েক দিন পবেই সেই প্রহ্থেজন আসিল এবং গিডওয়ানি সাহেবকে 
পুনরায় নাভীঁয় প্রত্যাগমন করিতে হইল। য্খক্প পাঞ্ধীব গভর্ণমেন্ট আকাপীদেপ শিরো- 
মনি গুকুত্ধাব গ্রবন্ধক কমিটিকে এক বিপ্রববা্দী অতএব বেআইনী সভ। বলিয়া ঘোধণ! কবিলেন 
তন তাহ।দেব মধ্যে এক হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাহাদের প্রাণে যেন নৃতন থল আঁসিল। 
প্রবন্ধ কমিটিব সভোর সণ্থ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল , তাহাবা প্রবীন্তে এই 
ভথ।কথিত ধিগ্রবধার্দী সমিতিব সশায় যোঁগদ।ন কিল, এবং সহবে সহরে ৪ মে গামে বড় 
বড় মিছিল বাহিধ কথ্ধি। গহাদেব গুরু গন্ভীব “সত, শ্রী আকাল” “সঙ. শী আরাপ” ধ্বনিতে 
গগন বিদ্বীর্ণ কণিঠে শাগিল। আকালী [শখের অধিক।ংশহ যুদ্ধপ্রভ্যাগত সৈগ , তাহাবা 
যখন সামবিক পদ্ধ'ত আনুম।রে ধীবপদ্বিশ্ষেপে মচ্চকরিয়া বাণ্ডেব তালে ঙ|গে গান করিয়। 
লহব পবিভ্রমণ কধিতে লাগিল, তখন গভণমেন্ট বুঝলেন যে হহা|দগকে দমন কা ৩৩ সহ 
হইবে না যাহ হউক গভণমেন্ট এক এক কাবয। তাহাদের নেতাদিগকে ন্দা কবি লাগলেন 
এবং কমিটিকে ধ্বংস করিবার জন্ত চেষ্টা কপিঠে লাগিলেন । কিন্তু শিখের মামবিঞ জাতি 
তাহাবা 41011111760 012901520190এর মূলা বোঝে,তাহাবাও তাহাদের কমিটাব পক্ষ হইতে 
অনেক আয়োজন কবিতে লাগিল। তাহারা এক 110601701061010 138160 স্থাপিত করিল 
সেখান হহতে নকণ সংবাদপত্রে সঠিক সতবাদ দেওয়া হইবে; আক|লীগ। কি করিতেছে, 
কেন কবিতেছে, কোরথাথ যাইতেছে, কে ধৃঙ হইতেছে, কে হত বা আহত হইতেছে--সমজ্ত 
সংবাদ এখান হইতে সব্বত্র প্রেবণ কবা হইবে এই কাজের জন্ত একজন উপযুভ্ত লোকের 
অত্যন্ত আব্যা । আুযুক্ত মাতপাল নেইঞ্চ গিউপয়ানি সাহেবকে ৩াগ কবেন_-“আপনি শীঙ্ত 
অমৃতসর যাঁহয়া এছ কজে তাহাদ্দিগকে সাই।মা করুন্”। পরে, প্রবন্ধক কমিটিও তাঁহাকে 
অমৃতমব আঁনিবার জগ্ত মামদ।বাদে পোক ্রেবণ করেন। প্রবন্ধক কমিটির অনুবোধে 
গুজবাট প্রীন্তিকসমিতি € ০821861১095100151] 1 0905165১ 097201666 ) 
গিড়ওয়ানি সাহেবকে কয়েক আসেব জন্ত অমুতসব যাইতে অনুমতি দেন। 
কথ। ছিল তিনি শিখদের 11010911090,0100 301688 ঠিক ভাবে দাড় কবাইয়! দিয়! আবার 
কলেজে ফিবিয়! অ)সিবেন | কিন্তু সে কথা রহিলনা, তাহার আর এখন ফিরা হইল ন! । 
জমটু হত্য!কাণ্ডেব পপ তিনি এবং জাক্তার কিচু যখন হত ও আহতদ্দিগকে দেখিবার জন্ত 
সেখানে যার্ন তখন নাভ। সরকারের আদেশে তাহাদের ছই জনকেই বন্দী করা হয় । বিচারে 
ডাক্তার কিচলুব মুক্তি হইল; কিন্তু, গিড ওয়ানি সাহেব আবার নাভ! বাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন 
বলিয়৷ তাহাকে সেই পুর্বকচার শাস্তি ভোগ কবিতে হইবে বলা হইল। অতএব তিনি এখন 
জেলে। তাহার স্ত্রী তাহাকে জেলে দেখিতে গিয়াছেন । তখনু নাভা সরকার আর্দেশ করিলেন 
যে তীহাদিগকে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলিতে হইবে , অবশ্ত ছুইজনেই তাহাতে অস্বীকার 
কবিলেন; তাহাদের মাতৃভাষা সিন্ধি ব্যতীত বিদেশী ভাষায় তাহার বাক্যালাপ করিতে 
রাজী নহেন। শ্রীমতী গিডওয়ানি তীহ।ব স্বামীকে দেখিয়া! চলিয়া আসিলেন, তাহারা 
পরম্পর কোন ৰাফ্যালাপ করিলেন ন!। 


স্ট 


রঃ নব্যভারত | ঘ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


আজ প্রায় এক বৎসর গিডওয়ানি সাহেৰ 7:৮2৫0১1:0৬৮ নমে এক মাসিক পত্র 
চলি/ইতোছলেন , তিনিই তাহা? সম্পাদক ছিল্লেন। তাহার অনুপস্থিতিতে সেই কাঁগজটী 
বন্ধ ৬ইয়া গিয়াছে, নতুবা বিগ্পাঠ ও মহাবিস্কালয়ের কাজ যেমন চলিতেছিল এখনও তেমনি 
চলিতেছে | সমস্ত ভাব এখশ ধহ। উপৰ পড়িয়াছে, তাহার নাম শ্রীযুক্ত জিবতরাম 
কপ।শানি। ইনিও এন্ধ। ইনি সন গ্রহাশঃম থাকেন এবং সেখানে 10901068191160 
] 24279/7/ বলি! নবলেব নিকট পা ০৬। তীভ।ব বয়স প্রায় ৩৬ কি ৩৭ ১ এখনও বিবাহ 
কবেন নাহ, ছাববস্থধ তীভীত" নক কলেজ দেখিতে হইয়াছে; তিনি তখন 
যেমন ছিলেন এখন৪ সিক ০25 আছেন, আগুনের হস্কাব মত তেজন্বী, 
দীপ, রদ ৪-প? তাথ ১ তিনি বা5।7 প্রখাতব বিয়া কোন বথ। বলেন ন। এবং কখন 
বলেন নাহ যাহা তিনি ভাল মনে পদ *ঃ ভাহা তান কপিবেনহ কবিবেন তখন কাহাকে 
তিনি গ্রাঙ কর্ন পা। যখন ৩0 এ এ এবং যখন তিনি ভাল মনে কবেন তখন তিনি 
মহ।ত্। গান্ধাবে ও বকশ বথা শুন।হ দেন এ বকম ছাত্র ষে এক কলেজে ৪ বৎসর 
টি'কিযা গ।কিতত পাবিবে না তাহাণ - ণভুলা। করাচী কলেজ হইতে তীহাকে তাড়াইয়া 
দেওয' হঘয__তখন তিনি যান বন্ধে দলএএ কলেজে , কিছুদিন পব “সঙ্গাণ হইতেও বিতাঁভিত 
ভইয়। তিন যান ববেদা কশেছে । সেখানেও ট্রিষিতে পাবিলেন নাবিভাড়িত হুইযা 
এখ।ব খেলেন পুনা ফাণগুসন 17 7. এই প্রকাবে পুবিতে ঘুবিতে তিনি বিঃ এ পাশ 
কবিলেন এবং পবে এম, এও থা ক পেন। পাঠ শেষ করিয়া নি বাঁভির হইলেন দেশ- 
ভ্রমণে ১ দেশভ্রমূণেব সময় তাঁহার ষেঃণ শাকৃতি ছিল এখন ঠিক তাহাই আছি, লম্বা! লঙ্কা 
জট|ব মত চুপ, ভপঘ্ুব পাগলা প।৭থা চেহ|বা। একধানি সাট ৯৪ একজোড়া ধৃতিতে তাহার 
বেশ ভাপ ভাবেই বসব কাটিয়া যু? হে 1 তিনি কাশ্মীরে অমবনাথ ও শ্রীনগর, হিমালয়ে 
হিদ্বাব ও বদবিকা, শেষে নেণা9 ৪ ১ নশ রিভুমণ কবিযা আসিয়া অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর 
সহিত যোগ দেন। ম্হাত্ম। গান্ধা খন খায়র। জেলে সত্যাগ্রহ সুর কবেন, তখন তিনি 
তাহার সহিত একত্রে কাজ কব্ি। তশন। মহাত্ম। গান্ধী ঘখন চম্পারনে কাজ করিতে 
আসেন, তখন তিনি তাহার এও শধাটীকে লইয়া আনিধাছিলেন ; সেখানেও কৃপালানি 
সাহেব অন সুচারুাবে ক।জ করিখা।,লন। মহাত্মা গান্ধী তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। 

যখন অসহযোগ আশাদন সুপ হয় তখন তিনি বাঁবানসী হিন্দু বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
অধ্যাপক তাহার গুঞ্চব হ্বান,। ভান তৎক্ষণাৎ ভিন্দু বিশ্ববিষ্ঠাঁলয়ের কাজ ছাড়িয়া দিস 
আন্দোলনে যোগ দেনা [৩নি বপন “এহ অসহযোগ আন্দোলনের পোষগুণ আমি বিচার 
করিনা, এই আান্দোলনই যখন ভ তে খিদেশী শাসনের (001:51210 1516 ) বিরুদ্ধে, তখন 
ইহাতে আমি যোগ দিবই। যাত।তে ভাবত আবাব স্ব।ধীন হয় তাহাই ভাল ।” বারাঁনলীতে 
তিনি এক আম স্থাপন কবেন--সে আশ্রম এখনও বেশ ভাল ভাবেই চঙ্জিতেছে। 

“. তিনি য গুজবাও মঠাখিগ্ঠালরেব স্ত।৭ এক নৃতন ধরণেব কশেজেব উপযুক্ঞ প্রিম্দিপা।ল 
সে বিদ্বয়ে চকানিই সান্দহ নাঠ। তান ভীষণ, ওতনি দ'প্ত, তিনি রুদ্র, তিনি কঠে'ব-- 
(তিনি এক অদ্ভু+ কম্মী, তিনি এক 01১61105015 ₹৭541১0100 1 ত'হার এক ভাই 
চললাম ধন্ম গ্রহণ উনিসা 15 বপক্ষান সমবে টাবিব পক্ষে যুদ্ধ কবিতে টিপলি, যাইয়া 
প্রাণ ভার।শ। 

এ শ্সপ।।শ ভিবওণ।ম প্ক (পনি ৪ তাহাব এহ ভাইযেব স্টায়ই তীব্র ও জলন্ত) 
তাহাব ছু খাস ভল ভইগাছিল? ছয়মাস কেন ছয়বৎসব জেল হইলেও তাহার আপত্তি নাই । 


গুজবাও মহাবিদ্যালয় 
( শ্ীইন্দুভূষ্ণ মজুমদার । 


আ।মেধা বাদ 


ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 


দ্বিতীষ মধ্যায়* 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আদি কোন বিশেদ জাতি ব বাশষ কাঁলেব বিচাঁব না কবিয়া 
সাধারণ ভাবে, বিশুদ্ধ দার্শনিকতন্ব না সষ্যতা বস্তটর স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা কবিযাছি। 
আজ আমি ইউবোগীয় সভাতাব ইঠিহাস 'আলেছিনা কবিতে প্রবৃত্ত হহব। কিন্তু এই 
আখ্যানে প্রতৃত্ত হইব ৭ পুন্দ আমি (মাট।দুট তব এহ পভাতব বিশ গ্রক্বতি ও গঠে 
সাহত আপনান্দর পরি স্থুপন বাবর্ডে০1 আমি কেবল ততটুকু পবিস্ফুউভ।বে হহার 
প্রকৃতি নির্দেশ কয়া দিতে চাহ, খাহাতে জগতের অন্যাঞ দেশে” সভাতা হইতে ইহা যে 
বিভিন্ন প্রকৃতি সঙা৩), এটুকুই আপন।দেখ ঘনে সুম্পষ্ট প্রতিভ।ত ইহকে পাবে। আমি 
একথা জে।ব কবিরা বলিতি পাবি শা যে অমাগ বণিত চিত্র এমন যথাযথ ও সব্ব1ঞসম্পূর্ণ 
ইহবে ষে আপনারা দেখিবাম।এহ হ*1 ইঈপ্বাপীয় সভ্যতা প্রতিকৃতি বপিয়া চিনিতে 
পাবিবেন। " 

এশিরাতেহ হউথ বা হউরোপেহ হ৪+১ আধুনিক হউরোপেব পুর্বে যে সকপ স্থানে 
সভ্যতাব জদ্যুদ্বয় হহযাছে। সেই সকল স্থানের সভ্যতাঁব মধ্যে, এমন কি গ্রীক এ রোমীয় সভাতাব 
মধ্যেও.*একটা| বৈচিত্র্যাভ।াথ পক্ষা কব] যাঁগ। প্রত্যিক সভ্যতাহ যেন এবটিমাত্র করিয়। 
মূলতথ্যের উপপ্ন প্রতিষ্টিত, একটিশাএ কবিণা মুলভাব ১ইতে উদ্ভৃত। যেন সমাজ সে সব 
স্থানে একটিমাত্র মুনতঙ আশ্রয় কবিয়' পিকাশ। এ।ভ কুর্িয়।ছে, এব” সে সব স্থানের রীতিনীতি 
অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমস্তহ থেন একটিম|ত্র মূলত্বব| গঠিত ও এন্ুপ্রাণিত। 

ৃষ্ট্তত্বরূপ খুন মিশব দেশে £ক যাজবতম্ত্রূপ মুলতন্ব্ধ।ণা সমগ্র সমা শাসিত ও 
অন্থপ্রাণিত। এই এক্ষটিম ত্র তত্ব সেখানণ্াব বীতিনীতি, সেখানকাৰ স্থাপত্য এবং 
সভাতাব যাবতীয় নিদশনের মধ্যে ফুটিয়া রাহ্য়াছে। ভাবতবর্ষেও মাপনাবা সেই একই 
তত্বের প্রভাব দেখতে পাইবেন । সেখানে এখনও পর্যান্ত আপনার। সেই যাজকতদ্ত্রের 
মাধিপত্য দেখিতে গ্াইবেন। মাবার অন্ত কোন ক্রেন দেশে আপনারা অন্ত এক তত্ব 
প্রভাব দেখিবেন, যথ। সমাজে বিজেতৃজাত্িব আধিপত্য । এসকল সমাজে একমাত্র বলের 
মাধিপত্য দেখা যাইবে । সমাজেব বিঁধব্যবস্থ।, সমাজের প্রকৃতি, সমন্তই সেখানে বলের 
ঘাবা ননয়ন্ত্রিত ও গঠিত। অগ্যাত্র আবার সমাজে জণতন্ত্রনীতির খিকাশ ও আধিপত্য | 
এশিয়ামাই্নর, সীনিয়া, ফীনিশিয় প্রভৃতি দোশর সমুদোপকৃণল যে সমস্ত ঝ|ণিজাসমৃদ্ধিসম্পন্ন 
বাচ্ট্রর উদ্ভব হইয়াছুল তাঁহ”দন মাধা এত জনতঙ্ত্নাতিব আধিপত্য দেখ! যায়। মোটের 
উপর দেখা ফ্লায় প্রাচীন সভ্যতামাত্রই এক একটি বঙশেঘ ভাব বা তত্বের ছাপ লইমা নিজ নিজ 





প্ীযুকত বিনয়কুমার সরকার এম্‌ এ মহাশয়ের প্রদন্ত অর্থে প্রকাশা সাহিতা সংরক্ষণ প্রন্থাবলীব অন্তর্গত এবং 
বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। 





৭৮ নব্যভাররু . [দ্বিত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


রীতিনীতি প্রতিষ্ানাদি গঠন কাবয়া লইয়াছিল; একটি এপ্রবলশক্তিছারা তাহাদের সামাজিক 
ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাপ্রণাপী শসিভ ও নিয়ছ্িত। 

আমি একথা বলিতে চাই না যেএই সক ধটুব সভ্যতার মধো যে একমুখীনতা 
দেখিতে পাওয়া যার তাহা আদিম ক।ল হইতে বর,বরই তাহাদের মধো গ্রাবল ছিল। এ 
সকল দেশের প্রটীনতব ইতিহাস আলোচনা কবিলে দেখা যাইবে যে সমাজের আভা্তরীণ 
ভিন্ন ভিন শক্তি সনায়ে সম সম্[াডেব উপর একাধিপতা স্থাপন করিৰার জন্ত পরস্পর লড়াই 
করিয়াছে । যথ। প্রাচান মিশর, ইক্র পরা, শান এ্রভৃতি দেশে যোদ্ধসমাজ যাজকসমাঁজের 
বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। মন্ত্র গেঞ্টীগ্ বা বংশগত হীকোণ ভাব অন্ত একার স্বাধীন একতা- 
বন্ধনেব বিরুদ্ধে ঈড়াইয়া , কোথা বা অভিদ্ধততদ্বেণ সহিত জনতদ্বেব সংঘর্ষ ঘটয়াছে। 
কিন্তু সাধাবণত' এই সঞ্ল বিভিন্ন ৩৫েণ সন্ধর্ষ প্রগৈতিকঠ। সিক্ষুণে সণ্ঘটিত হইয়াছে, এব" 
ইতিহাসিক যুগে তাহ|দেব শম্পষ্ট স্থ' "মাত্র বহিয়। গিখাছে | 

কেন কোন স্থলে ধ্রতিহ।সিক যুগেও জাতীন জীবনব মধ্যে এহ সকল সংঘর্ষের 
পুনরাঁবিভাব হইঘাছ কিন্তু গ্রাফ সর্বত্রই অল্পকাশেব মূধাহ এই সকল সংঘর্ষের পধাবসান 
হইয়াছে । পবস্পর বিখদমান 'বিভিন্নশক্তির মধ্যে কোন একটি শক্তি অল্পকালের মধ্যেই 
সমাজে একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়।ছে। এই সকল প্রাচীন সমাজের ইতিহাসে 
এককালে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অবস্থান 9 সংঘর্ধ কৰনও অধিক ক|ল স্থাঘী হয নাই, সাময়িক 
বিক্ষোভমাত্রেই পধ্যবসিত হইফাঁছে | 


, ক্ষলে এই ঈড়াইয়াচে থে অধ্িক।”শ প্রাচীন সভাতাব মধ্যেই কোন প্রকার জিলঙ। 
বা উপাঁদানবৈচিত্রা নাই । এক 'এবটি ভাতিন ইতিহ|সমধ্যে এক একটি মুলতন্বের আধিপত্য । 


প্রাচীন সমাজে এই একবর্তি »।ণ ফ্ল ভিন্ন ভিন্ন দমে ভিন্ন ফল গ্রাসব কবিয়াছে। প্রাচীন 
গ্রীসে এই একবর্ডিতাব ফলে সশাজেব বিকাঁশ ও পরিণতি অতি অল্প কলের মধ্যেই সম্পন্ন 
হুইয়াছিল। কোনও জ।তি এন শীঘ্ব এমন সফলতাব সহত জাতীয় শক্তিৰ বিকাশ সাধনে 
সমর্থ হয় নাই | কিন্তু এই বিস্ময়জনক উন্নতি ও পুষ্টিব পব, গ্রীশ যেন হঠাৎ একেবারে অবসা- 
গ্রস্ত হইয়া পড়িল। গ্রীশেব জাতীয় ক্ষয় ও বিন।শ সম্পূর্ণ রূপে সাধিত হইতে কিছু সময় 
লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু এই ক্ষয়েব সুত্রপাত হইল বড় শীত্ব | মনে হয় যেন গ্রীক সভ্যতার 
প্রাথতত্বের সজনী শক্তি একেবারে হ্গিংশেষ হইয়া গেশ, এপর্যন্ত আর এমন কোনও নূতন 
শক্তির আবিভাব হয় নাই যাহাতে এই সভাতাকে নবজীবন দান করিতে পারে। 

অন্ঠত্র, মিশব ৪ ভাঁরতবষে সামাজিক জীবনে একটিমার তদ্বেব একাধিপত্যের ফল 
অন্তরূপ পঈলাড়াইয়াছে। সেখানে সমাজ স্থিতিশীল ঠহয়৷ পড়িয়াছে। একবর্ডিতার ফলে দীড়া- 
ইয়াঁছে বৈচিত্রাভাব। সমাজ সেখানে বিনশিপ্রাঞ্ হয নাই, টিকিয়া রহিয়াছে, কিন্তু গতি নাই। 
চাঞ্চল্য নাই, সামাজিক জ্খবন যেন ববফেব মণ" জমাট বীধিয়া গিয়াছেশ 

একারণেই সমস্ত প্রাচীন সভাতার মধ্যেই একটা একাধিপতাস্থাপনের চেষ্টা, বিরোধী 
মত, বিরোধী শক্তিকে জোর করিয়া দমন করিবার চেষ্টা দ্লেখিতে পাওয়া যায় । এই একাধি- 
পত্যের চেষ্টা সব্বন্্র ধর্মনীতি ঝ| শাসননীতির নামে চালান হইয়াছে । স্মাঞ্জ কোন একটি 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১] ইউরোগীয় মৃত্যতার ইতিহাস ৭৯ 


বিশেষ শক্তিব একচেটিয়া সম্পত্তিবূপে বিবেচিত হইয়াছে,সে শক্তি অস্ট কোন শক্তির অন্তিত্থমাত্র 
থাকিতে দেয় না । সপ্স্ত খিগ্ধী ভাব, বিবোধী শক্তি সে শনিল্মমভাবে দলন ও নিম্পীড়ন 
কবিয়াছে। শ[সন শ।ক্ত কখনও তাহ।র পাশ্বে অন্ত রোন শক্তি বা তত্ত্বের প্রকাশ অথবা ক্রিয়া 
স্ব'কার করে নাই। 

সভাতাব এই একনীতিবর্ভিত সাভিতা বা অন্তান্ত ম।নস স্থষ্টিথ উপরেও একক্টা বিশেষ 
ছাপ দিয়াছে। ইউবোপ্ সব্বত্র আজঞ্।ণ ভারতব্ষের গাটীন সাহিত্যের ষে সকল নিদর্শন 
ছড়।ইযা গিয়াছে, তাহার সহিত সকগ্ইে জ্টাব্তখ পরি'চত ইহযাছেন | সকলেই লক্গ্য 
করিয়া থাকিবেন, সেগু'ল সব এক ছ্।চে ঢা, সেগু,ল যেন সব এব তথোব পবিণতি, এক 
ভাঁবেব প্রকাশ ।-ধন্মগ্রস্থ বল, এতিহা সক কিন্বদন্তী খল», নাটক মু১।কাব্য বল, সব্ধত্রহ এক 
প্রকৃতির ছাপ। এতিহাসিক ঘটণ। ও জন্ুষ্ঠ।ন প্র -ষ্টনেব মধ্যে যে বৈ'চত্র হানতা, যে প্রক্কৃতি- 
সামা, মানস স্থট্টিব মধ্যেও তাহাবহ ছাপ। শুধু ভারতে নয, মানপবুদ্ধিব শেষ্ট সম্পদের ভাগাব 
যে গ্রীন, দেই গ্রীস্দেশেও সাহিভা ৪ কল।বাজা এছ একাকাবেব পাজভ। 

আধুনিক ইউরেটপের সভাতা এই বিষ । প্রাচান সভ্যতাব ঠিব বিপ্বীত। সাধারণ 
তাবে বিচাব করিলে দেখাযায় এ স্ভা হান প্রকৃতি বৈচিত্র্যমর, জটিপ। বিশ্বন্ধ। ইহাব মধ্যে 
সকলগ্রকাবব সমাঁজনীতি, মকপ্গ্রক1"বণ সমাজগঠন, একত্র পাশাপাশি বিয়াছে । অপার্থিব 
ও পার্থিব শক্তি_যাজক তন্ত্র রীঁজত্ম্্। অভিভ। 5ওল্ ও'জনওয্ সপ প্রকার শাসন তদ্দের 
উপাদ।ন , এব* রাষ্টশবীর ৪ সমাজুশবীলব সক” গ্রক!ব অঙ্গ প্রতান্কু পব্্পবেব সঙ্গে মিশিয়া ভিড 
কবিযা ঠেলাঠেলি কবিজেছে স্বাধানতা, ভর্থিম্পদ ৪ সামাজিষ প্রতিপত্তিব সব্ববিধ ধর ইছ1র 
মধ্যে পাশাপাশি বাহয় (উ ) “সক দিত শক্তি অনবরত পবস্গাবব বিরুদ্ধে বল পৰীক্ষা 
বাদতেছে, কিন্ত কেহই অগ্তগুগািণ চাপ ন কবিতে প্াযাবতেছেনা, বেহহ সমাজের 
উপব, বাঞ্ট্রেণ উপব নিডে র একাধিপতাস্থাগণ বাঁণাত পাবিতেছেনা। পাটীন বালে প্রত্যেক 
যুগেই, সমস্ত সমাজ যেন এক ছ্।চি ঢালা ছিপ। বখনঞ বা [বশুদ্ধ পাভাতন্ত্র, কথনও বা বিশুদ্ধ 
যাজকতত্্র। কথনও9 বা বিশুদ্ধ জনতগ্ত্রেণ »ভাদদ ভ১র়|ছে। কিন্তু সেহ সেহ ক।পণে সেহ সেই তগ্্রের 
সম্পূর্ণ আধিপতা | _ মাধুনিক ইউোপ সব” প্রকাণ সম্]ম্জ পাবস্থাব সমাজ গঠনের সকল 
প্রকান নৃতন প্রচেষ্টাৰ নির্শশন শইয়! তা দখ সমঞ্গে উপস্থিত | এখনে বিশুদ্ধ বা [মিশ্র 
রাজতন্ত্র, যা'জকতন্, মল্পগিত্ত।র অ] ভজ।তুগ্রমুৎ জনতস্, আঝটল প্রক।ণ শ।সন ব্যবস্থাত এককালে 
পৃক্স।পাশি সমৃদ্ধি গাভ কণ্রয।ছে অথচ ৩াঠাদেব বেচিত্রা সন্তেৎ তাত।দের মধ্যে একটা 
পারবারিক সদৃষ্ত পক্গ্য না বগ| অসম্ত। রি , |] 

অবধুনিধ ইউরোপের চিন্তা ও ভাবণাজ্যেও সেই বৈচিত্রা সেভ সপ্ধর্য। যাজক 
তস্ববদ, বাজভগ্্বদ, অভিজা তত্ণ/দ, *'জনওত্ববাদ, এই সবল বিডিন্ন মত ও বিশ্বাস 
পর্পবকে গুন কবিতেছ্ছে, পণপ্পবকে হ্ঠাহতে চেপা গরিতেছে, পরষ্প্ের স্বচ্ন্দ- 
বিকাশে বাধা দ্বিতেছে এব" পরস্পবেব রূপান্ত মার্ধন কঙ্গিতেছে। মথাযুঠুর ক্লেখকদিগের 
মধ্যে বাহার, সর্বাপেক্ষা নিঃসক্কেচ ৪ স্পষ্টবাদী তাহাদের লেখ! পড়িয়। দেঁধুন,), কোথাও 
দেখিবেন না যে কোন একটি ভাব বা চিন্তকে তাহার'চরম পরিণতি পর্য্যন্ত ফটা সয়া তোলা 


৯০ নব্যভারত  দবিচত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


তইয়াচছে। ঘিনি স্বেচ্ছাহন্ব বাজশ।ননেব গ্রকান্ত পক্ষপাতী তিনিও সহস। স্বকীয় মতবাঁদের 
চবম ফলাফল বিাবিচন। কৰিতে [গা থমকিয়া দাড়ান। তীস্াৰ চারিদিদক যে আও 
পাঁচ বকমের চিস্তাপ্রণালী, আমারও পাঁচ লকমের ভারসমগ্টি স্মাজেন মধ্যে মাথা তুলিয়া 
আছে, সে দিকে তিনি চন্কমুদ্রিত কবিতে পারেন না। কাজেহ তাহাব চিন্তাআোতের 
স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ভাহ|ব ভাবমশ্রেত আতশযো, পো ছতে পায় না। সাবার 
ধাহারা জনতন্্রেব পঙ্গপ।তা তাহীরাও সেই এব শিষামব বশবর্তী । পাঠান সাহ্ত্য দশনে 
দেখ! যার এখ এবটি মতধাদ নিঃধ1চে কোনও 'দাণ না তাবাজ্যা সন্থৃকুপ যুক্তি দ্বাবা 
পথধাট বাধি | একেবাবে তাঠাব »্বম পর্ধিণতিতে থা পৌছিমাছে। বরুজ মতবাঙ্জের 
মন্তিত্বই সেম্বাকা৭ করে শা, নান। বিখোধামতখাদেক সহিত সামতীন্ত এ কবিবাব জন্য 
সে ানজাক বন এ খব কবে লাভ। মধাযু গর ০উাবন্পণ 1০জ্তাবান্জা এহরূপ নিঃসক্কেচ 
একধেশদশিতা ও একমুখা গতি কুত্রাপ দেখ যাঈ না। চিগ্তাৰ ব।জো যেবপ, ভ ববাজ্যে ও 
এই উভঘ ঘুগেবু মধো সে” একবপ পার্থক) | '্মধাখু ণ হউঝোপ একদিক যেমন দেখা 
যা প্রথণ স্বাওগ্রাস্চুণাণ,। আপব দিক তেমনি তাভা। শব হ শহজস্বাকঠ কুঠালেশভীন 
শ।সনবশ্তাত। , একা।দবে অনধারণ প্রঠ্ভাক্ত, সাধারণ ব1০ ১1৩৮, অপণ দিবে সমস্ত বন্ধন 
ছিন্ন করিনা 'অপব কাঠাবপ্ত দিক না তাকাহয়। স্বাধন স্বৃতদুঙাবে নিভব হচ্ছাশক্তি 
থটাহখাব জগ্ত অধম্য খাসনা | সমাজ যে তোত্রা ও পিাভঃ মান্ুণর ভাবপাজোও 
সেই বৈচিত্র্য ও বিন্গে|ভ। 

বসলাঠিতাশোত্র9 সেল এক শকৃতিব ছরগা একথা অবশ্য স্বাবাব ববিতে হইবে 
ঘে শিল্পকলা 3 1সীশ্ব্যের দিক [দি] মধাযুগর সা শা হউখোপেব গ্রাচুন সাহিত্য অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট, কপ ভাব ও চন্ত।1 এও বগাখ দক "৭ এ আখু নক আহত তচান সত্য 
অপেক্ষী জনেক বেশী শাগুসম্পণ্না। 21 মানব ভাতা এন নানা বিভিন্ন দিক দিয়া এবং 
গভীবতথ স্তর পথ্য্ত নাডা পাহখছ্ছ। এব এহ বাখণেহ এইযুগ শিপ্পগঠনে পাবিপাট্যেব 
অসম্পূর্ণতা ঘটিয়াছ। কাখণ শর্দের উপাদান যত বিচিত্র, যত অপুবব্যত সণ্থ্যায অধিক 
হইবে, সেহ উ ।দ[ণগুডণক একএ সংহত কবিয়। |বস্তপ ও পাঞ্জঞ্চ শিল্পাবগবে পবিণভ করবা তত 
কঠিন ভহবে। যে যে গুণ শি্ম্থতি্ লসোন্ষ্য সাধি৬,হএ ভাহার*মধ্যে প্রধান হহতেছে, 
সুম্পষ্টতা, সরণতা, এবং শঙ্গগ্রঙাগ্গেণ সমস্ত গ্ুঠন ভাব মধ্যে ভাবগ্োতনামূলক একাম্মিতা । 
আধুনিক হউবোপীয় সভাতাব অসাধাবণ ভাবখা০য ও [চন্ত!বৈচিত্রোক দরুণ এহ সবণতা। ও 
প্রাঞ্জসত। স।ধন ববা শল্পেব ঠাস ছুরূহ হহঞ পাওয়াছে। ” 

তাহা হইলে দেখা গে! মধুর সভ্যঙাব এই শ্রধুন বিশেষত্ব শক ভাববাজো কি 
চিন্তাবাজ্যে, 1৭ স।ংঙ্যক্ষেতে, কি. গিল্ক্ষেতরে, নবত্রহ, ফুঁটিয়া ণহিসাছে | অবগ্ত শিল্প 
ব| সাহিত্যে এব একাট বিশেষ ক্ষেত্র মানবতার নিশেষ বিশেষ বিকাশ পুথক কখিয়। 
আলোচনা কণলে, আমবা সাধারণতঃ দেখি যে এ শকল ক্ষেত্রে গ্রাচীন অপেক্ষ৷ আধুমিক 
শিল্পনাহির্তা সি । পল্ত অন্ত দিকে যদি মাঁমবা সমষ্টিভাবে শঁণচাব ক রাহা হইপে 
দেখিব আধুনিও হউ্েপীয় সভাতা অন্ত যে বোন মভ্যতা অপেক্ষা তুলনাতীতরূপে সম্পর্শালী 


জ্যৈষ্ঠ,১৩৩১) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৮১ 


কারণ ইহার মধো একই সময়ে নানা বিচিত্র দিক দিয়া মনবাত্মা বিকাশ ও পুষ্টি লাত 
করিয়াছে । ফলে আপনারা দেখিতেছেন যে যদিও এই সত্যতা পঞ্চদশ শতাবী অতিক্রষ 
করিয়াছে, তথাপি ইঠ এখনও ক্রমোক্পতিশীল। এ সভ্যতা! গ্রীকসভ্যতার মত রাতারাতি 
বাড়িয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু ইহার উন্নতির বেগ কখনও রুদ্ধ হয় নাই] তাহার সম্মুখে 
ভবিষ্যত জগতে বে বিশাল লীলাক্ষে্র বিস্তৃত রহিয়াছে, তাঁহার আভাস পাইয়া সে দিনে ছিনে 
নৃতন উদ্ভমে দ্রুততর বেগে অগ্রসর হইতেছে, কাবণ সে ক্রমশঃই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনত। 
ও স্মুর্তি অর্জন করিতেছে । অস্ঠান্ত, সত্যতা এক মুলনীতির, এক ছ।চের প্রাধান্ত ব1 
এক।ধিপত্যের ফলে বেমন স্বাধীন চিন্ত! ও স্বাধীন ক্রিয়। স্বুর্তি পায় নাই, আধুনিক ইউরোপে 
তেমনি সমাজব্যবস্থয় নানা বিরোধী শক্তি, নান! বিভিন্ন জাতি, নানা বিভিন্ন শ্রেণীর একজ্ 
অবস্থানের দরুণ বর্তমনকাঁলের স্বাধীনতা জন্মলাভ করিয়াছে। কারণ এই সকল পরস্পর 
বিরোধী শক্তি কেহ কাঁহাকে একেবারে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই। এবং কেহ কাঁহাঁকে 
নির্মূল করিযা উৎসাদিত করিতে পারে নাছ বলিয়াই নান! বিতিক্র মত, নানা বিভিন্ন চিন্তা 
নান! বিভিন্ন ভাবস্ত্র বাধ্য হইয়। পরস্পরের মধ্যে একট। সামগ্জস্ত করিয়! রহিয়াছে । প্রত্োকেই 
স্বীকার করিয়! লইয়াছে যে সে একটা বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের ভার লইবে। 


সুতরাং অন্ত সর্বত্রই যেখানে একনীতির আধিপত্যের দরুণ জ্গুমূপক শাসনের প্রাধান্ত 
হইয়াছে, আধুনিক ইউরোপে সেখানে সভ্যতার উপাদ্দানবৈচিত্র্ের ফলে এবং এই সকল 


উপাদানের নিয়ত সংঘর্ষ ও বিরোধের ফলে উৎপন্ন হইল ইউরোপীয় স্বাধীনতা । ইহা 
আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষ মহত্ব । 

ইছারই দক্রণ €স অন্তাস্ত সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবা করিতে পারে। এ দাৰী 
যে সম্পূর্ণরূপে ্টায়সঙ্গত তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । একবার ইউরোপীয় 
সভ্যতার কথ৷ ভুলিয়! গিয়া সাধারণ ভাবে জগৎ প্রকৃতির গতিবিধি পর্যাবেক্গণ করিয়া দেখুন । 
জগৎ কি নিয়মে চলিতেছে? সেও কিঠিক এইক্প উপাদানবৈচিত্র্য লইয়া নালা বিচিত্র 
শক্ষির সংঘর্ষের মধ্য দিয়া চলিতেছে না? বাস্তবিক পক্ষে এই জগত্প্রকৃতির মধ্যেও কোন 
একটি তত্ব, কোন একট নিয়ম শৃঙ্ছলা, কোন একটা ভাব, কোন একটি বিশেষ শক্তি, চ্্ 
সমস্ত শক্তির প্রভাব বিনষ্ট করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই । 

নান! বিচিত্র শক্তি, নান। বিচিত্র তত্ব, নান! বিচিত্র পদ্ধতি, পরস্পরের সহিত মিশিয়া 
রহিয়াছে, পরস্পরকে খর্ব করিতেছে, পরম্পরের সঙ্গে অনবরত লড়াই করিতেছে ; কখনও 
একটি, কখনও ব। অন্তটি প্রাধান্ত লাভ করিতেছে, কিন্ত কেহ কখনও সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইতেছে 
না, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত তইতেছে না। এই বিশাল জগন্ধাাপারের গতি অবশ্ত একটা 
স।মঞ্ধন্তের দিকে, একটা একীকরখের দিকে । সে সামঞ্জহ্, সে আদর্শে হয় ত কখনও 
উপনীত ওয়! যাইবে না, কিন্তু মানবজাতি স্বাধীন চেষ্টা ৪ উদ্ভমের দ্বারা সেই আদর্শের 
দিকেই অগ্রসর হইতেছে। ইহাই ঘদি জগতের সাধারণ প্রক্কৃতি হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয় 
সত্যতাকে বিশাল জগত্প্রক্কতির বথার্থ প্রতিকৃতি বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে সন্কীর্ত! নাই, 
 একদেশবর্থিত। নাই, স্থাবরত! নাই । আমার বিশ্বাস জগতের ইতিহাসে এই প্রথম সভ্যতা 


৮২, নব্যভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড ২য় লংখ্যা 


হইতে বিশেষত্বের ছাপ মুছিয়া গিয়াছে; মানব সভ্যতা এই প্রথম বিশাল বিশ্বন/ট্যের মতই বিচিত্র 
উপার্দান লইয়া, বিচিত্র সম্পদে সম্পন্ন হইয়া বিচিত্র সংঘর্ষের মধ্য হইতে বলপঞ্চয় করিয়! সর্ববা- 
স্থনদার ভাবে বিকশিত হইয়া! উঠিয়াছে। স্বতরাং একখ! রোধ হয় বলা যাইতে পারে যে 
ইউরোপীয় সভ্যত| সনাতন সত্যের ঈপর প্রতিষ্ঠিত ইইয়াছেঃ বিধাতৃনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়।ছে, বিশ্বতরষ্টার উদ্দোপ্ত অনুনারে অগ্রসর হইতেছে। ইহাই হইল হংার শ্রেষ্ঠতার 
যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত পরিমাপ । 

আমি চাই ষে আপনারা ববাবধ ইউরোপীয় সভাতায় এই মৌলিক বিশিষ্টতার কথা মনে 
কবিয়া রাখিবেন। আপাততঃ আমি কেবল কথাটি বলিয়৷ বাঞখিলাম। পরে ঘটনা পরম্পরার 
বিবৃতি ও অভিব্যক্তি ঘারাই ইহা প্রমাণিত হইবে । তথাপি, যদি আমি দেখাইতে পরি যে 
এই সভ্যতার শৈশবাবস্থতেই এই বিশিষ্টতার মুল কাঁরণ ও উপাদানসকল বর্তমান রহিরাছে; 
যণ্দ ইহাব জন্ম কালে, বোমীয় সায্কাজ্েব পতন মুহুর্তে, জগতের তৎকালীন অবস্থার মধো, অতি 
প্র/চীন কাল হইতে যে সকল ঘটন!ব সমন্বয়ে ইউরোপীয় সভ্যতা গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যেই 
এই বিক্ষোভ, এই বৈচিত্রা, এহ ব্ুমুখীনতার লক্ষণ প1 ওয়া যায়, তাহ! হইলে আমার শুলচত্রের 
যে এট! একটা প্রবল সমর্থন হইবে, তাহা অবশ্ত আপনারা স্বীকার করিবেন। আমি এখন এই 
গবেষণায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে আমি বোমীয় নামাজের অবসানযুগে ইউরোপের অবস্থা 
পর্যযালোচন। করিয়া দেখিব, এবং নান! প্রথা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, ভাব ও চিন্ত/ হইতে আবিষ্কার 
করিতে চেষ্টা করিব যে প্রাচীন জগৎ বর্তমান জগৎকে কি কি উপাদান দান করিয়া! গেল। 
যদ্দি এই উপাদানের মধ্যেই আপনা বা দেখিতে পাঁন যে ইউরোপীয় সত্যতার পুর্বোক্ত বিশেষ 
. প্ররূতির ছাপ রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনাদিগের নিকট আমার প্রদত্ত পরিচয় নিতান্ত 
অসম্ভব বলিয়। মনে হইবে না । 

প্রথমে আমাদের ম্পষ্টরূপে ধ।রণ! করা দরকার যে রোমীয় সাম্াজযের যথার্থ স্বরূপ 
ক্ষিএবং কেমন করিয়াই বা ইহ! গঠিত হইল। 

রোম মুলতঃ ছিল একটি মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ পৌরসজ্য। মাত্র একটি প্রাচীরবেষ্টত 
নগরে অধিবাসীবর্গের উপযোগী বীতিনীতি প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি হইল রোমেব শসন তত্। 
এই প্রতিষ্টানগুলি সমস্তই হইল পৌর প্রতিষ্ঠান, ইহাই তাহাদের বিশিষ্ট প্রকৃতি । একথা যে 
গুধু রোমের পক্ষে খাটে তাহ। নয়। যদি আমর! তদানীন্তন ইটালীর দিকে তাকাই, তাহ। 
হইলে রে।মের চতুর্দিকে কতকগুলি নগর ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। তখন জনসঙ্ঘ 
বা জাতি বলিলে বুঝাইতে কেবলমাত্র কতকগুলি নগরের, কতকগুলি পৌরতন্ত্রের সমবায় । 
লাতিন জাতি ছিল কতকগুলি লাতিন নগপের সমবায় | সেইরূপ, ইট স্কান 736:890911 জাতি, 
সাম্নাইট (3%030866) জাতি, সেবাইন (92১10) জাতি, বৃহত্তর গ্রীসের (05601. 
12909) অধিবালী বৃন্দ, সকলের পক্ষেই এ এক বর্ণনা প্রযোজ্য 

তখন সহরের বাছিবে দেশ বলিয়া কোন ব্যাপার ছিল না। অবশ্ত ভূমি ছিল, এবং 
ভূমিতে চাষআবাদও হইত, কিন্তু এখনকার মত পল্লীজনপ্ ছিল না, পল্লীসমাজ ছিল ন।। 
ভুম্যধিকা রীগণ নগরবাসী ছিলেন। তারা মাঝে মাঝে স্ব স্ব ভূমি সম্পত্তি পরিদর্শন করিতে 


জৈযষঠ, ১৩৩১ |] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৮৩ 


বাহির হইতেনঃ এবং সঙ্গে কতকগুলি ক্রীতদীস লইয়। যাইতেন । কিন্তু আমরা এখন পক্পীস্ভূমি 
বলিতে যাহা বুঝি---অর্থাৎ সমস্ত দেশ ভুড়িয়! একটি গ্রাম বা পল্লীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকসমষ্টির 
বাস, এ ব্যাপার প্রাটীন ইটালীতে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। রোমীয় রাষ্ট্র যখন ক্রমশঃ 
বিজ্বত হইয়া পড়িল, তখন সে কি করিল? ইতিহাস অনুধাবন করিয়া দেখ, দেখিবে সে 
হয় নৃতন নূতন নগর জয় করিয়! লইল, ন| হয় নৃতন নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিল। বিভিন্ন 
নগরের সহিতই সে যুদ্ধ করিয়াছে, বিভিন্ন নগরের সহিতই সে মিত্রতাবন্ধনে আব্ধ 
হইয়াছে; এবং বিভিন্ন নগরেই সে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । রোমের জগন্ধিজয়ের 
ইতিহাস নগরবিজয় ও নগরপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস । প্রাচাদেশে অবশ্য রোমের সাম্রাজ্যবিস্তার 
ঠিক একেবারে এহ প্রণালীতে সম্পন্ন হয নাই। সেখানে জনসংঘ ইউরোপীয় জনসংঘের 
ভিন্ন ভিন্ন নগরচক্তে ঝণাক বাধিয়। থাকিত না। কিন্তু আমরা যখন কেবল এখানে ইউরোপীয় 
লোঁকসমষ্টির কথাই আলোচনা! করিতেছি, তখন প্রাচ্যদেশে কি ঘটিয়াছিল তাহ! লইয়। 
'আমাঙ্দের কোন প্রয়োজন নাই । 
প্রতীচ্য ভূভাগের সর্বত্রই কিন্তু আমবা পূর্বোক্ত তথোর নিদশন প্রাপ্ত হই । গলে 
(0:91) বলুন, স্পেনে (১1910) বলুন, আমর! কেবল সহরের কথাই শুনিতে পাই । সহরের 
বাহারে একটু দুরে যাইলেই সমগ্র দেশ জলা ও জঙ্গলে পরিপুর্ণ। রোমীয় স্থাপতা কান্তি, 
রোমের রাজপথগুলির প্রকৃতি পর্য্যালে।চনা করুন। দেখিবেন কতকগুলি বড় বড় রাজপথ 
নগর হইতে নগরান্তরে গিয়া পৌছিয়াছে। আজকাল পল্লীখণ্ডে যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ 
পরস্পরকে কাটিয়! সমস্থ দশম্য় ছড়ীহষা রহিয়াছে, তখন তাছা দেখা যাইত না। মধ্যযুগ 
»ইতে এপর্যান্ত দেশর সর্বত্র যে অগণিত গ্রাম, পল্লী আবাস, উপাসনামন্দির ছড়াইয়৷ গিয়াছে, 
রোমীয় যুগে তাহার কিছুই ছিল ন1। রোম কেবল আমাদিগের জন্ত কতকগুলি বিপুল 
পৌরকীন্ি রাখিযা গিয়াছে । রোমীয় স্থাপত্যকীর্ডিমাত্রই পৌরকীর্তি, বহুলোকসমস্টির 
উপভোগের জন্ক সংগঠিত হইয়াছিল । রোমীয় জগতের যে দিক দিয়াই আলোচনা করুন 
দেখিবেন সেই নগরপ্রাধান্ত। সেই পৌর শাদ্রশের একাঁধিপত্য এবং সামাজিক হিসাবে 
পল্লীভূখণ্ডের অন্িত্বাভাব। 
রোমীয় জগতের এই পৌবগ্রকৃতির দরুণ রাষ্ট্রীয় বন্ধনের একত! সম্পাঙ্গন এবং একগু। 
রক্ষণ অজ্সন্ত হুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল; রোমের মত একটি পৌর রাষ্ট্রের পক্ষে জগৎ 
বিচ্গয় কর! যত সহজ হইয়াছিল, বিজিত ছগৎ শাসন কর! ও তন্মধ্যে শৃঙ্খল! স্থবপন কর! 
তদপেক্ষা-অনেক বেলী কঠিন কইয়াছিল। তাই যেমনি বাষ্ট্রবিস্তার কাধ্য সম্পূণ হইল, সমগ্র 
প্রভীচাখণ্ড ও প্রাচাখণ্ডের অনেকখানি রোমীয় শাসনের অধীন হইয়া পড়িল, ত্মনি 
সাত্রাজ্যতুক্ত দেই ছে ট বড় সংদ্যাতীত পৌর রাষ্টগুলি (যাহারা নিরপেক্ষ শ্বাতগ্ত্রোর জন্ত, 
স্বাধীনতার জন্যই গঠিত হইয়াছিল, ) চারিদিকে বিষুক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িতে লাগিল। কাজেই 
এমন একটি শাসনতস্ত্রের আবন্তক হুইয়া পড়িল, যাহাতে নান! বিচ্ছিন্ন উপ|দাঁন একত্র বীধিয়া 
রাখিতে পারে, নানা বিকীর্ণ শক্তিপুঞ্জ এক কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতে পায়ে। 
দাাজাতজজ যে রোমের পক্ষে অত্যাবন্তক হইয়া পড়িল, ইহাই হইল তার অন্ঠতম ফারণ। 


৮$ নব্যভারত [ ঘিচত্বারংশ খণ্ড ২য় সংখ্যা 


সাঞ্জাজ্যতন্ত্বর &ই বিচ্ছিন্ন বিকীর্ণ সমাজের মধো একতা! ও সংষোগ সাধন করিতে চেষ্টা! করিয়া- 
ছিগ। কিছুদূর পধ্যস্ত কৃতকার্ধও হইয়াছিল । আগষ্টদ্‌ ৪ ডাইওকিশিয়ানের রাজত্বের 
অত্তর্বস্তী কালেই, পৌরব্যবস্থা প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই রোমীয় জগৎ ব্যাপিয়া একটি সুবিশাল 
ট্রককেন্দ্রিক শাসনয্থ প্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র সাম্রাজ্য জালের মত ঘিরিয়া কতকগুলি 
ক্রমপরম্পরাবিন্তশ্থ পরম্পরসন্বদ্ধ, সাআজ্যকেন্ত্রের সহিত দৃশৃঙ্খলাবন্ধ বরাজপুক্ষ বসান 
হইল । ত'হার্দের একমাত্র কাঁজ হুইল সমাজের মধ্যে রাজশক্তির ইচ্ছাকে ফলবতী করা, 
সমাজের উদ্ঘম, সমাজের সম্পন্‌ রাজশক্তির হস্তে তুলিয়া দেওয়া। 

এই ব্যবস্থা! যে গুধু রোমীয় জগতের নানা বিচ্ছিন্ন শক্তি, নানা বিচিত্র উপাদান একত্র 
করিয়! ধবিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহ! নয়, উপরন্ত জনসাধারণের মনে অতি সহজে 
ও অনায়াসেই স্বেচ্ছাতনম্ত্র ও কেন্দ্রশক্তির ভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল । এই ক্ষীণহত্রে 
মিলিত হুদ ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে, এই পৌররাষ্ুমম্টির মধ্যে কেমন করিয়া যে 
এত শীদ্্র পুহগরিমাম্ডত একমাত্র সম্রাট, মহিমার প্রতি এমন একটা অচলা ভক্তি প্রতিষ্ঠালাভ 
করিল, তাহ! বিশ্বয়ের ব্যাপার । রোমীয় জগতের নালা বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে একটা একতাবন্ধন 
আনার প্রয়োজনীয়ত৷ নিশ্চয়ই খুব প্রধলভাবে অনুভূত হইয়াছিল, নচেৎ কেমন করিয়া এত 
সহজে এই স্বেচ্ছাতন্্রনীতি জনবৃন্দেব বিশ্বাস শ্রদ্ধা! ও প্রীতি অঙ্ছন করিতে সমর্থ হইল? 

জন স।ধারণের এই বিশ্বাসের সাহাযো, প্রকাণ্ড একটা! জালেব মত বিস্তুত এই শাসন 
যঙ্্ের সাহায্যে এবং তৎসহযোগী সাযরিক ব্যবস্থার সাহায্যে রোমীয় সাম্াজা আতান্তুবীণ 
প্রলযের বিরুদ্ধে এবং বাহির হইতে বর্ধর-আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে লাঁগিল। এইরূপে 
সে'মনেকদিন ধরিয়া, জরা গ্রস্ত হইয়া ও, লড়াই করিয়া করিয়। আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
কিন্ত এমনি একটা মুহূর্ত আসিল যখন আর লড়াই কর! চলিল না, প্রলয়শক্তিরই জয় হুইল। 
স্বেচ্ছাতদ্রনীতির শীসনকৌশল, দ।সভাবাপন্ন প্রজাবৃন্দের খঁদাসী£, কিছুতেই আর এই 
বিপুলকায় শাসনযন্ত্টিকে টিকাইয়া রাখিতে পারিলনা। চতুর্থ শতাব্দীতে সর্বত্রই রোমীয় 
সাত্সজ্য বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডিত হইয়া! পড়িল। র্বরগণ চারিদিক হইতে আসিয়৷ ঢুকিয়! পড়িল। 
বিজিত গ্রদেশগুলি আর কোন বাধ! দিল না; তাছার! সাম্রাজ্যের ভাগ্যে কি হইল সে বিষয়ে 
লম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিল । এই সময়ে, কোন কোন সম্রাটের মনে এক নৃতন 
কল্পনার উদ্রেক হইল । তাহারা! একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাঁহিলেন যে ছ্েচ্ছাতস্তর শাসন- 
প্রণালী অপেক্ষা জনসাধারণকে স্বাধীনতার আশ্বান দিয়া রোমীয় স।আ্রাজ্যের একত্বরক্ষা করার 
বেশী সুবিধা হয় কিনা । অর্থাৎ আজকাল যেমন রাষ্্রভুক্ত বিভিষ্ন প্রদেশের প্রতিনিধি সঙ্দের 
ছারাই শালন কার্ধ্য পরিচালিত হয়, সেই রূপ কোন একটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া দেখিতে 
চাহিলেন। ৪১৮ থৃষ্টাবে সম্রাট হনোরিয়দ ( চ10301189) ও কনিষ্ঠ থিওডোসিয়ল্‌ গল- 
গ্রদ্দেশের (9991) শাসন বর্ত। এগ্রিকোলাব নিকট একটি আদেশ পত্র পাঠাইয়াছিলেল। 
এই পত্রের একমাত্র উদ্দেস্ত গল্প্র্েশের দক্ষিণাংশে এক প্রকার জনপ্রতিনিধিচালিত 
শাসনব্যবস্থ'র প্রতিষ্ঠা করা ; এবং ইহার সাহাষ্যে সাম্রাজ্যের একত্ব বজায় বাখা। নিক্ে 
এই আদ্েশপজের মর্ম প্রদত্ব হইল £-.. 
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“মাপনি যে সন্তোষজনক মন্তব্য দিয়ছেন ত্নুমারে নিয়োক্ত আদ্েশগুলি মাইনস্ব ব্ূপ 
জারী করিতেছি । আপনার শাসনুক্ত সাঁতটি প্রদেশ এই আইনের দ্বারা বাধ্য থাকিবে। 
আইন গুলি এমন যে তাহারা নিজেবাই এরূপ বিধি আকাঙা। ও প্রার্থনা করিতে পারিত । 
দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে, এমন কি প্রত্যেক নগর হইতে অনেক কর্ধচারী অথব। 
বিশেষ বিশেষ গ্রত্তিনিধি, হিসাব নিকাশ দিবার জন্ট অথবা ভূমাধিকারিবর্গের স্বার্থ সম্পকিত 
নানা বিষয়ে আপনার সহিত অ|লোচনা করিবার জন্তঙ অনেক সময় আসিয়া উপস্থিত হন। 
আমরা স্থির করিয়াছি এবৎসর হইতে বৎসরে একবার করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে রাজধানী আর্ল 
(81169 ) নগরে উপরোক্ত সাতটি প্রদেশের অধিবাসিবর্গের একটি সম্মিলন আহ্বান করিলে 
অনেক উপকার হয় এবং ব্যবস্থাটী সময়োন্তি হয়। এই ব্যবস্থায় আমরা সাধারণের স্বার্থ ও 
বিশেষ বিশেষ পক্ষের স্বার্থ উভয় দিকেই সমান দৃষ্টি দিয়াছি। প্রথমতঃ শ।সনবর্ভার সম্মুখে 
দেশের প্রধান প্রধান অধিব(পীবর্গের একত্র সন্মিলানের দরুণ প্রত্যেক জালোচ্য বিষয় সম্বন্ধে 
ষথাযথ তথ্য পাওয়া যাইবে । এই সম্মিনে যাহা কিছু আলোচনা বা মীমাংল। হইবে, তাহা 
বিভিন্ন প্রদেশে কাহারও অবিদ্গিত গাকিবে লা । এবং যাহারা এ সম্মিলনে উপস্তিত হইতে 
পারিবেন না তাহারাও সশ্মিলনপ্রণীত গ্ঠায়বিধি দ্বারা বাধ্য থ|কিবেন। উপরজ্ত আল্‌ 
নগরে এই বাধিক সম্মিলনের স্থান নিদেশ করিয়া আমর! এমন একটী ব্যবস্থা করিলাম 
যাহাতে স(ধারণেরও লাভ হয় এবং সামাজিকতারও বুদ্ধি 9 প্রসার হয়। বাস্তবিক পক্ষে, 
নগরটি এমন সুন্দর ভাবে অবস্থিত যে দলে দলে বিদেশীগণ এখনে সমাগত হয়। এবং অন্যান্য 
স্থানে যাহা কিছু উৎপন্ন ঝা প্রস্থত হয়, সমস্তই এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কি বিপুলখষ্্্য- 
মণ্ডিত প্রাচ্যখণ্ড, কি স্তুগন্ধবিস্তারী আরবমরু, কি স্ুক্ষকাকুকুশল আসীরিয়া, কি উর্বর 
আফ্রিকা, কি স্ুদীর স্পেন, কি বীরপ্রস্থ গল. যেখানে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা! এই 
আর্লনগরীঁতে এত প্রচুর পৰিমাণে পাওয়। যায় যে সেগুলিকে এইখানকাঁর ক্ষেত্রেই উৎপন্ন 
ৰলিয়! মনে হয়! বিশেষতঃ রোন্‌ নদীর সহিত টক্কান্‌ সমুদ্রের যোগ থাকায় উভয়ের তীরবর্তী 
সমস্ত প্রদেশই পরম্পরের প্রতিবেশীশ্বরূপ হইয়া! পড়িয়াছে। অতএব যন সমগ্র পৃথিবী 
আপনার শ্েষ্দ্রব্য সম্ভীর আনিয়া এই নগরের চরণে ঢালিয়! দিতেছে, যখন সকল দেশের 
(বিশেষ বিশেষ দ্রব্যসামগ্রী স্থলপথে, সমুদ্রপথে, নদীপথে, পালের সাহায্যে, ঈড়ের সাহাষো, 
শকটের সাহায্যে এই নগরে আসিয়! উপস্থিতি হইতেছে, তখন এরূপ ভোগনমৃদ্ধিশালী। 
বাণিজাযকুশল ভগবচ্চিহ্িত নগরে এই জনসম্মিসন আহ্বান করিবার জন্য এই যে মাদেশ 
জিতেছি, ইছ।তে গল্‌ মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিরূপে দেখিতে পায়? 

পুর্ববর্তী শাদনকর্তা পেট্রোনিয়দ্‌ সাধুউদ্দেশ্তপ্রণোদিত হইয়া পুর্বে আদেশ 
করিয়াছিলেন যে এই প্রথা প্রবর্তিত হউক । কিন্তু মধ্যবস্তীকালের বিপ্লব ও অনধিকারীগণ 
কর্তৃক ক্লাজ্যাধিকাঁরের দরুণ প্রথাট উঠিয়া বাঁওয়ায় আমর! ইষকে পুনরায় নৃতন উগ্যমের 
সহিত উজ্জীবিত করিতে সংকল্প করিয়াছি । অতএব হে প্প্ির ভাতঃ এগ্রিকোলা, 
আপনি এই আদেশ অনুসারে, এবং আপনার পুর্ববর্তীগণের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত প্রপা অসার, 
'আপনাক্ শালনাধীন প্রদেশ সমুছের মধ্যে নিয়োভ নিয়মগ্জলি পালন করাইবেন। 
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ধাবতীয় রাজকন্মন।ধিকারী, পৌরকর্ম্মাধিকারী, ভূম্যধিকারী এবং বিভিন্ন প্রদেশের 
বিচারাধিকারী সকলকে বিদ্দিত করা যাইতেছে যে প্রতি বৎসব অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের 
মধ্যে তাহার! আল'নগরীতে সম্মিলিত হইয়া অধিবেশন করিবেন । অধিবেশনের তারিখ 
তাহার! ইচ্ছামত ধার্যা করিবেন। 

নোবেম্‌ পপুপিনিযা ও দ্বিতীয় আকুইতেন এই ছুই সুুরবর্তী প্রদেশের বিচারক 
বর্গ অত্যাবশ্তক কর্শে নিযুক্ত থাকিলে, যখারাতি প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন । 

ধাহারা নির্দিষ্ট লময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে অবহেলা করিবেন, তাহার! 
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। বিচাথকর্দিগের পক্ষে এই অর্থদণ্ডের পরিমাণ পাচ সুবর্ণ যুদ্র। 
এবং পৌর সংঘের (8116) স্রিষদদিগের ও ল্যান উচ্চপদধারা ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিন 
স্বর্ণ মুদা হইবে । 

মামরা এই উপায়ে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসাবর্গেব গ্রভৃত কল্যাণ সাধন করিতে 
চাই। আমাদের ইহ(9 স্থির বিশ্বাম যে এই এই উপায়ে আল্নগরীণ শ্রীনমুদ্ধিসম্পন্ন 
হইয়! উঠিবে। : 

রাজ।জ্ঞ। যণানিয়মে প্রচারিত হইপ বটে, কিন্তু যাহাঁদের উপকারের জন্ত এই 
ব্যবস্থা সেই প্রদেশ ও সেই নগরগুপি কিন্তু এ দ।ন গ্রহণ করিল না! কেহই প্রতিনিধি 
পাঠায না, কেহই আল্‌ যাইতে প্রস্তুত নয। সেই আদিম অনভিব্যক্ত সম|জের পক্ষে 
এই সর্বজনীন কেন্দ্রীকৰণ একীকরণের আদশ সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। স্থানীয় ভাব 
পৌব ভাব, সঙ্ক'ণ গণ্ডার মধ্যে আব ব্দস্টতার ভাব পুনবার জাগিয়। উঠিল, সুতরাং 
একটা সার্ধজনীন রাস্্রীষ সমাজ ঝাদেশ বলিতে আমরা এখন যাহ1 বুঝি, তাহ! পুনরায় 
গড়িয়া তোলা অসম্ভব বলিধা প্রমাণিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন নগর আপন আপন প্রাচীন 
বেষ্টনের মধো নিজকে সঙ্গীর্ণ করিয়া ফে।লল। এবং সাততরাজোর পতন হইল, কারণ কেহই 
নিজকে বৃহৎ সাম্রজ্যের অঙ্গম্বরূপ বিবেচনা করিতে চাহিল না, পৌর জনবর্গ কেবল 
আপন আপন পুরীর আঙ্গ হইয়! থাকিতে চাছিল' অতএব রোমীয় সাম্রাজ্যের শৈশবে 
যেরূপ, পতনকাঁলেও সেইরূপ পৌরভাব 'ও পৌর আদর্শের প্রাধান্ত দেখিতে পাই। 
বোমীয় জগৎ পুনরায় তাহার পুর্বাবস্থায় ফিরিয়া আনিল। পুরসমষ্টি লইয়াই পরই জগত্ধ্যাপী 
সাম্রাজা গঠিও হইয়/ছিল; সাত্রাজ্যের পতন হইল, কিন্তু পৌররাষ্ট্রগুলি রহিয়া গেল । 

প্রাচীন রোমীয় সভ্যতা আমাদিগকে এই পৌরতন্ত্রপদ্ধতি দান করিয়। গিয়াছে। 
অবন্ত রোমীয় সভ্যতার অবসান যুগে এই পদ্ধতির অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল ; কিন্ত 
তথাপি রোমীয় জগতের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাবতীয় উপাদানের বিলয় প্রাণ্ডির পর ইছাই 
একমাত্র যথার্থ, একমাজ সুগঠিত গ্রতিষ্ঠ।ন, যাহা টিকিয়। গেক্স। 

একমাত্র বলিলে বোধ হয় তুল হইবে । কারণ আরও একটি বস্ত্র আরও 
একটি আদর্শ সঙ্গে সঙ্গে টিকিয়া গেল। সেটি হইল সাম্রাজ্যের কল্পনা, সম্রাট) নামের 
মোহিনী শক্তি, এক দেবমহিমা মণ্ডিত স্েচ্ছাতঙ্্ বিশ্ববিজয়ী সম্রাট শক্তির আদর্শ । 

এই ছুইটি বস্তু বোঁমীয় সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতাকে দান করিয়া গেল-_এক দিক 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ | ইউরোপীয় সত্যতার ইতিহাস ৮৭ 


পৌররাষ্ট্রতন্তর এখং তাহার আন্গুষাঞঙ্গক রীতি নীতি প্রথা ও স্বাতগ্রনীতি ; অন্তদিকে এক 
বিশ্বব্যাপী একাকার ব্যবহারবিধিনমষ্টি, স্বেচ্ছাতস্ত্র শক্তির আদশ, দৈবমহিমান্বিত রাজশক্কতির 
আশ, সাআ্জাজোর আদর্শ, শৃঙ্খলাবন্ধন ও বশীকরণ নীতি । 

কিন্তু এ সময়েই রোমীয় সমাগ্ের মন্বস্থলেই আর এক প্রকার সমাজ গড়িয়া উঠিল। 
এ সমাজের প্ররুতি ও হূলনীতি অন্তরূপ । ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন ভাবসমষ্টির দ্বারা সঞ্জীবিত। 
মি খৃষ্টায় ধন্ম সংঘের বা চটের কথ! বাঁপতেছি। মনে রাখিবেন আম খষ্টধন্মের কথা 
বলিতেছি না, খ্্ঠীয় চচ্চের কথা বণপিতেছি, খ্স্টীয় সমাজের ধর্মমশাসন প্রতিষ্ঠানের কথা 
বলিতেছি। চতুর্থ শত।বার শেষভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে ব্টধন্ম আর কেৰপ ভিম্ 
ভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত মত বা বিশ্বাসের বিষ্য ছিল না, ইহা ৩থন একটি স্ুনিয়ন্ত্িত স্ুব্যব- 
স্থিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে ইহ! তখন গঠনপ্রপ্ত হইয়াছে । শঙ্খলাব্দ্ধ হইয়াছে; ইহার 
তখন একটা ধন্ধশ।সনপদ্ধতি দাঁড়াইঘ়াছে, যাজকসংঘ গঠিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্্মকার্ষের 
জন্য যাঁজক্রুন্দের ক্রমবন্ধন ও শ্রেণীবিষ্তাস হইয়াছে, আর্থিক আয় সংস্থান্র ব্যবস্থা! হইয়াছে, 
স্বাধীন স্বতন্ত্রতাবে কার্ধা করিবার নাঁনা উপায় আয়ত্ব হইয়ায়ছ, প্রাদেশিক সঙ্গীতি, জাতীয় 
সঙ্গীতি, সাধারণ মহাপঙ্গীতি প্রভৃতি বিরাট সমাঞবন্ধনের উপযোগা মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । এবং সাধ|রণ সংসদে বিচার বিতক করিবার পদ্ধতি, সংসদে বসিয়া দশজনে 
মিলিয়া সমাজসম্পর্কিত দাবতীয় বিমযের আপে!১ন। করিবার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়।ছে। এক 
কথায়, শ্বীষঈধন্ম এষুগে শুধু একটা ধর্মমমাত্র নথ, একটা চচ্চে অর্থ|ৎ ধন্নু সমাজে পরিণত হইয়াছে। 

ৃষ্ট ধর্ম যদি এই ১চ্চের আকার 'গ্রাপু না হষ্টত, বলিতে পারিনা তাহা হইলে রোমীয় 
সাত্াজ্যের অধঃপতনের মধ্যে ইহা কি দশ! হইত । আমি এখানে কেবল সহজমানববুদ্ধি, 
গোচর বিচারে প্রবৃত্ত । স্বাভাবিক ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতিপ্রণালীর বাহিরে যাহ কিছু 
সে সব ব্যাপার আদৌ স্পশ না কারয়া আমি বিচার করিতেছি । খুষ্টধর্শা যদি পূর্ব পূর্বযুগের 
মত কেবল একটা মৃত ৰা খিশ্বাস বা ভাবসমষ্টিরূপেই থাকিত তাহা হইলে আমার বিশ্বাস ইহা 
রোম সাম্াজোর বিলয় ও বিদেশী বর্ধরদিগের আক্রমণকালে সেই মহাবিপ্রবের মধ্যে কোথায় 
তল।ইয়া াইত। পরবস্তীযুগে এশিয়। ও উত্তর আফ্রিকায় এইরূপই এক বহিঃশক্রর আক্রমণের 
ফলে ইছা'র রপাতপ প্রাপ্তি ঘটয়াছিল। সেই মুসলমান আক্রমণকালে সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত 
চ্চ-আ।কারে সংহত থাকা সনের খ্ষ্টধন্ম আত্মরক্ষণ করিতে পারে নাই। সুতরাং রোম- 
সাম্রজ্যের অধঃপতনকালে রূপ খটিবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল। সে সময়ে এমন কোন 
উপায় ছিল ন। যাহার দাহ।যো আজকাল প্রতিষ্ঠানের লাহায্যব্তিরেকেও নতিক ও 
আধ্যাত্মিকশক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠঠলাভ করে, বিকুদ্ধশক্তিকে বাধাপ্রদান করে; এমন কোন 
উপায় ছিল না যন্জার। কোন বিশুদ্ধ সত্য বা বিশুদ্ধ 'আদশ মানবসাধারণের মানসরাজ্যে 
অধিকার বিস্তার করে, মানুষের কন্ম নিযন্ত্িত করে, ঘটনা পরম্পরার আোত নির্দিষ্ট করিয়া 
দেয়। চতুর্থ শতাব্দীতে এমন কিছুই ছিল না যাহাতে ব্যক্তিগত ভাব, ব্যক্তিগত চিন্তা এরপ 
প্রভাবশালী হইয়া উঠিত্তে পারে। ইহা স্থল্পষ্ট যে এমন একটা প্রলয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে 
আরক্ষা করিবার পক্ষে এঁকটা প্রবল ক্ুসম্বপ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের একান্ত আব্্তক ছিল। 


৮৮ নব্যভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


আমার বোধ হয় যদি বল! যায় যে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চম শতাবীর প্রারক্কে 
স্বীয় চর্চ ই খ ধর্মকে বক্ষা করিয়াছিল তাহা হইলে কিছু মাত্র অত্যক্তি হইবে ন7া। রোম- 
সাঞ্জাজ্যের অস্তিমক[লে ও বব্ষর-মধিকারেব আদিমযুগে ইউরোপা সমাজের ডিতরে ভিতরে 
যে ভাঙ্গন ধরিয়ছিল সেই ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে এক চচ্চই তাহ।ব বাবস্থান প্রতিষ্ঠান সইয়।, 
তাঁহার ধর্শশ।সকবৃন্দ লইয়া, তাহার বিরাট শক্তি লইয়া সমাজকে টিকাইয়া রাখিয়াছিল ) এবং 
বিদেশী বর্ধরদিগকে আয়তাধীন করিঘ| মধ্স্থম্বরূপ রোমীয়জগৎ্ ও বর্ধরজগতের মধ্য 
একতাস্থপন করতঃ পরম্পরেব মধ্যে শিক্ষাসভ্যতার আদান প্রানের পথ উন্মুক্ত করিয়া 
দিয়াছিল। অশুএব, খ্ষ্টধন্ম তখন হইতে আধুনিক সভাতাকে কি কি দান করিল, কিকি 
নৃতন উপাদান আনিয়া দিল, তাহ|! আবিষ্কার করিতে হইলে, খ্ষ্টধন্মের দিকে তত লক্ষ্য না 
করিয়া, এই খসগ্টীর চর্চেব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । দে সময়ে বীর চর্চের 
স্বরূপ ও প্ররুতি কিরূপ ছিল? (ক্রমশঃ ) 
শ্লীরবাক্রনারারণ ঘোষ 


ইরোকৌআদের গোষ্ঠী এথা 


। জাম্মীণ সমাঁক্ততত্ববিৎ এঙ্গেলস্প্রণীত গ্রন্থের এক অধ্য।য়) 


কুটুত্ববাচক শব 9 'আজ্মীযতাব সম্বন্ধ আলোচনা কবিতে করিতে ইয়াঙ্কি প্ডিত 
মর্গীন সাবেক কালের পারিবারিক প্রথাগুল। আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। এই ধরণেরই 
অব এক আবিষ্কাবের জন্য মর্গঠান নৃতখবিদ্ত/র আসরে নাম করিয়াছেন। মানব সমাজে 
স্গ্রচলিত গোষ্ঠী বা জ্ঞাতি প্রথ। সন্বন্ধে ত!হার সিদ্ধান্তগুণ৷ এই দ্বিতীয় আবিষ্কারের অস্তর্গত। 

আমেরিকার ইগ্ডয়ান সমাজে যৌন কেন্ত্রগ্ুলা এক একট! জানোআরের নামে 
অতহিত হয়। এইগুলা মগ্্যানের মতে গ্রীকর্দের “গেনেআ” এবং রোমাণদের পগেনেস” 
হ্টতে অভিন্ন। ইগ্ডিয়।নরূপগুলাই গ্রীকরোমাণরূপ অপেক্ষা! পুবাণা। গ্রীক রোমাণ 
প্রথ৷ ইগ্ডিয়ান হইতে উদ্ভৃত। প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে সমাজ গেন্স্‌” “ক্রাত্রী” এৰং 
জাতি এই তিন স্তরে পরপর সাজানে! ছিল। হওঙিয়ান সমাজের সুতরবিন্তাসও অবিকল 
এইরূপ । মরগ্যান আরও বলেন যে উৎকর্ষের যুগে পর্দ।প্ণ করা পধ্যন্ত ছুনিয়ার সক 
“বাব্বার” জাতিই “গেন্স্‌” প্রথার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে 

এই আবিষ্কার সাধিত হইবামাত্র প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বন কঠিন ও জটিল 
প্রশ্ন বুঝিতে সাহাষ্য হইয়াছে। অধিকন্ত খাটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার পূর্বে আদিম মানব 
কোন পথে কি উপায়ে বিকাশ লাভ করিয়াছিল সেই বিষয়েও ধারণা পরিষ্কার হইয়া 
আসিয়াছে । 

হংরেজ নৃতত্ববিদ্রের। এত দিন প্রাচীন সমাজ সঙ্থন্ধে "গা-ুরি” করিয়। যে সে মত 
বাজারে চালাইতেছিলেন। মর্ণযানের সিদ্ধান্তে সেই সব এক নিমেষে ঠাণ্ডা হইয়! গিয়াছে । 


জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১)  ইরোকোআদের গোষ্ঠী প্রথা ৮৯ 


১৮৭১ থুষ্টাব্বেও ম্যান তাহার আবিষ্কারগুল! প্রচার করিতে পারেন নাই) তাহার 
পর তিনি যে সব গবেষণা করিয়াছেন তাহার দ্বারাই সমাজবিজ্ঞানের রাজ্যে একটা 
যুগাস্তর সাধিত হুইয়াছে। 

মণ্্যান “গেন্ন্” নামক ল্যাটিন শব্ধ ব্যবহার করিয়া ইও্ডয়ানদের যৌন বাঁ বিবাহ- 
কেন্দ্র বিবৃত করিয়াছেন। গ্রীক “গেনোস্‌্” এবং ল্যাটিন গেন্স্‌ আধ্য ধাতু গণ (জন) 
হইতে উৎপন্ন । গন (জন) ধাতুর অর্থ উৎপন্ন করা। গেনোস্‌্, গেন্স্‌, সংস্কৃত জন”, 
গণ্থিক “কুনি”, প্রাচীন শর্প এবং আযংলো স্তাক্ষসন্‌ “কিন”, ইংরেজি “কিন” মিডল হাই 
জাম্মান “ক্যি-নন” এই সকল শবের ব্যৎপত্তি একরূপ। প্রত্যেক শবেই উৎপত্তি, বংশ ইত্যাদি 
বুঝ।য়। লাটিন এবং গ্রীকশব্দের দ্বাগ বিশেষভ।বে এইরূপ এক যৌনকেন্্র বুঝান হইত 
যাহার লোকেবা কে।নো এক পূর্বপুরুষের সম্ত।ন বলিয়া নিজকে গৌরবান্িত বিবেচন। করিত । 
এই কেন্দ্রের নর নারীরা কতক গুলা ধন্দ ও সামাঞ্দিক রীতি লীতি পালন করিয়া অন্ান্ত 
কেন্দ্রের লোকজন হইতে নিজেদের স্বাতন্থ্য রক্ষা করিতে ত্র লইত। গেন্স্‌ এবং গেনোসেব 
উৎপত্তি তন্ত্র এবং প্রক্কৃতি সম্বন্ধে মরর্যানেন পুর্বে উ্রতিহাসিকেরা এক প্রকার অঙ্ঞ 
ছিলেন। গেন্স্‌কে জ্ঞাতি বা গোষ্ঠী ধরিয়া লইতেছি। 

পুনালুয়৷ প্রথার পরিবার আলো!চন| ককিলে গেন্স্‌ সম্বক্ধে কতকগুগ! সুলতথ্য 
পাওয়া যায়। এই প্রথায় পুনালুয়া অর্থ।ৎ নিকট আত্মীয়দের ভিতর পরস্পর বিবাহ চলিত। 
পুনালুয়ারা আপন মায়ের পেটের ভাই বোন নয়, নিকট আত্মীয় মাত্র। তখন ভাইয়ে 
বোনে বিবাহ নিষিদ্ধ। 

সেই অবস্থায় বাপের নাম জান! ছিল ন।|। মায়ের নামে চলিত পরিবার এবং 
বংশলতিক!। কোন জননীর বংশধরহিসাবে খে সকল নরনারী এক কেন্জ্র গড়িয়া তুলিত, 
তাহারাই হইত গেনসের লোক । মেয়েদের জন্ত স্বামী আসিত অস্থাস্ত কেন্দ্র হইতে | কাজেই 
পৌত্র পৌত্রীরা গেন্সের লোক বিবেচিত হইত না। ইহার! অন্তান্ত গেন্সের লোক । 
কিন্তু মেয়েদের সম্তানের৷ নিজ গেন্সেরই ব্যক্তি বিবেচিত হইত । 


(১) গোষ্ঠী শাসন 


ইরোকোঅ। সমাজের সেনেকাজাতি আট গোষ্ঠী বা জাতিকেন্দ্রে বিভক্ত । প্রত্যেকের 
নাম আলাদা । জানোআরহিসাঁব নামকরণ হয়। প্রথম জাতিকেন্দ্রের নাম নেকৃড়ে 
বাঘ, দ্বিতীয়ের নাম ভল্গ,ক, তৃতীর়ের নাম কচ্ছপ, চতুর্থের নাম বীভার (চতুষ্পদ উভচর 
জীব। ইপছুর জাতীয় স্তন্ত পায়ী। এজানোআরের লোম পাশ্চাতোর! "পাষাকে ব্যবহার 
করে ।) অপর চারট। জানোআর বা গোষ্ঠীর নাম হরিন, ম্নাইপ (লম্বা ঠোঁট ওয়ালা জলাশয় চাঁরী 
পাৰী) হেরণ ( পাখী ) এবং বাজ (পাখী )। প্রত্যেক গোষ্ঠিরই কতকগুলা স্বধর্ম আছে। 

প্রথমতঃ শাস্তির সময় গোষ্ী কর্তৃক “সাখেম” (নায়ক ) বাছাই কর। কর হয়। 
লড়াইয়ের সময়ও এক স্বতত্ত্র নেতা নির্বাচিত হয়। সাঁখেম গোষ্ঠীরই একজন। মোটের 
উপর বলা যাইতে পারে যে এই পদ একপ্রকার বংশানুক্রমিক | বিস্তু লড়াইয়ের নাঁয়ক 


৯০ নব্যভারত | ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


গোষ্ঠীর বাহির হইতে নির্বাচিত করা সম্তব। এই পর্দে অনেক সময় কোনো লোক 
বাহাল না থাকিলেও চলে, কিন্তু সাঁখেমের পদ কখনই খালি থাকিতে পারে না। ূ 

সাঁখেম বংশানুক্রমেই নির্বাচিত হয় বটে। কিন্তু পুএ তাহার পিতার গদ্দিতে বগিতে 
পায়না । কেনন! পুত্র তাহার জননীর গো্টির লোক । জননীবিধির নিয়মে ভাই কিন্বা 
ভাগনেই উত্তর।ধিকাঁরী | 

মেয়ে পুরুষ উভয়েই নাখেম বাছাইয়ে ভোট দেয়। কিন্ত কোনো এক গোষ্ঠী এক!কী 
তাহ।ব গোগী নক নির্ব1চনে অধিকারী নয় । অপশ সাত গোষ্ঠি মত দিলে তবে সাখেমের 
বাছাই ইরে।কোআ ফেডারেগ্তন ব| যুক্তর।ষ্টের বড় সভায় মঞ্জ,র হয়। 

স[থেমের একতিয়াব প্রধ।নতঃ নেতিকধরনের। জোর জবরদস্তির কে!নো সুযোগ 
তাহার তাবে নাই। সেনেকা জাতির সভ।য় তাহার ঠাই আছে। অধিকন্তু সর্ব“জাঁতি” 
সম্বঘ্বিত গোটা ইরোকো মা রাষ্ট্রের ফেডারাল সভায়ও তাহার বসিবার ক্ষমতা আছে। 

লড়াইয়ের নায়ক লড়াই ছাঁড়া অন্ত কোনে অধিকার ভোগ করে না। 

দ্বিতীয়ত:, গোষ্ঠী যখন ৬থন খুসী অনুনারে দুই নায়ককেই বরথান্ত করিতে পারে। 
মেয়ে পুরুষ উভয্নেই একসঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করে। বরখাগ্ত হইবার পর ইহারা! সমান্জে 
অন্তান্ঠ পুরুষের মতন মাষুলি যোদ্ধা অথবা অন্ত কিছু রূপে জীবন চালাইতে থাকে । আঁর এক 
কথা, নরনারীদের মতের বিরুদ্ধেও “জ1তি” সভা অর্থাৎ আটগো্ঠী সমন্বিত সেনেকা পরিষৎ 
কোনে! গোষ্ঠীর নাঁয়কদ্িগকে বরখাস্ত করিতে অধিকারী । 

তৃতীয়ত: গোট্টার ভিতর পবম্পব বিবাহ নিষিদ্ধ 1 এই নিষেধের বিধানই গোষ্ঠীর 
বন্ধন রজ্জু | শিষমট। “নে65৮-মূলক বটে, কিন্তু এই “'নিষেধাত্মক” নিয়মেই রক্ত 
স্মন্ষের “অন্তিত্ব* সমাজের উপর তাহার ক্ষমতা! দেখাইতেছে । ইহার জোরেই রক্তের টান 
অনুসারে জাতি-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। 

এই তথ্যট। আবিষ্করর করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মর্্যান যশন্বী হইয়াছেন । 
তাহ!র পুর্বে সাহ্বেজ এবং বাব্বার নরণারীদের বিবাহ্‌ প্রথা কোনে! পর্যটক এবং গবেষকই 
বুঝিতে পারেন নাই। তীহার৷ এই সকল সমাজের বিভিগ্ন কেন্দ্র সমন্ধে অস্পষ্ট এবং গৌজ- 
মিলপূর্ণ বৃত্তান্ত দিয়াগিয়াঁছেন । 

কেহ কেহ বলিলেন এই সকল সমাজের কেন্দ্রগুলার ভিতর পরস্পর বিবাহ হয় না। 
কিন্তু এই তথোয় অর্থ বুঝা কঠিন | স্কটল্যা্ডের পুত্বধিৎ ম্যাকলেনান নেপোলিয়ানি 
ষথেচ্ছ।চাঁরের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন .-_-“জাতিগুলা ছুই শ্রেণীর অন্তর্গত । এক শ্রেণীকে 
একসৌগেমাপ বলে। অর্থাৎ ইহার ভিতর পরম্পরবিবাহ নিষিদ্ধ । অপর শ্রেণীকে 
এক্োগেমাম বলে । এখানে কেন্দ্রের ভিতরক1র ন্রনারী বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হয়|” 

এই ধরণের হ-য-বর-ল স্ষষ্টি করিয়া ম্যাকলেনান আর এক অন্তূত্ত আবিষ্কারে মা'তিয়৷ 
গিয়াছিছেন। এক্‌সোগেমি (ব| বহির্ষিবাহ ) পুরাঁণা কি এগ্ডোগেমি (অর্থাৎ অন্তুর্বিবাহ ) 
পুবাণা এহ আলোচনায় তাহার দিন কাটিয়াছে। রক্তসংশ্রবের জোরে গোষ্ঠী কাঁয়েম হয়, 
সুতরাং গোষ্টীর তিওব নরনারীর বিবাহ অসপ্ভব, মর্গাঁন যেই এই তথ্য আবিষ্কার করিলেন 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ ] ইরোকোআদের গোষ্ঠী প্রথা ৯১ 


তখনই ম্যাকৃলেনানের অস্ভুত মতগুল! চাপ! পড়িয়া গেল। ইরোকোআদের ভিতর নিষেধ 
বিধানট। বেশ জারি । 

চতুর্থ লোক মারা পড়িলে তাহাদের সম্পত্তি গোষ্ঠীর অন্ঠান্ত ব্যক্তির হাতে আসে । 
গোষ্ঠীর বাহিরের কেহ এই ধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। পুরুষের উত্তরাধিকারী 
হয় ভাই, বোন এবং মামারা। মেয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিজ ছেলেপুলে এবং বোন, 
কিন্তু ভাইয়ের! নয়। স্ব।মীর ধনে স্ত্রীর অধিষ্কার নাই, স্ত্রীর ধনেও স্বামীর অধিকার নাই। 
আবার ছেলেপুলেরা জনকের সম্পত্তি ভোগ করিতে অধিকারী নয়। 

পঞ্চমতঃ, গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা পরস্পর পরস্পরকে সাহাধা করিতে বাধ্য, বিশেষতঃ কোনে 
বিদেশী যদি তাহাদের কোনো এক জনের লোকসান করে তাহ হইলে গোটা 
গোষ্ঠী প্রতিহিংসার ধন্দে মাতিয়া উঠে । লোক্পানমাত্রহ গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত নয়। গোটা 
ইরোকোআ সম|জে রক্তহিংসা স্ুপ্রচলিত । বিদেশীর হাতে কোনো! বাক্তির মৃতু ঘটিলে 
গোষ্ঠী সেই বিদেশীর প্রাণ সংহার করিতে অধিকারী । যদি দে|যা ব্যক্তির গোষ্ঠী আপোসে 
মাপ চায় অথবা ক্ষতিপূরণ করিতে রাজি ১য়, তাহ। হইলে কোনো! কোনো সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত 
গে[ঠ্ী তাহাতেই সী হইয়া থকে । কিন্তু ইহাতে শান্ত না হইলে গোষ্ঠী এক ব 
একাধিক লোক বাহাল করিয়া সেই দৌঁধীকে যমালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। যদ্দি 
দোষী এই উপায়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহার গোষ্ঠী হইতে কোনো নালিশ চলিতে পারে না। 
থুনেব সাজা খুন,্৮এই নীতি সকল গোষ্ঠীই মানিয়া থাকে । 

ষষ্ঠতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীরহ কতকগুল! বাধা নাম আছে। এই নামকরণ একচেটিয়া । 
অর্থাৎ অন্তান্ত গোষ্ঠীতে কোনো ব্ক্তি এই সকপ নামে পরিচিত হইতে পারে না। কাজেই 
একট। নাম শুনিব।মাত্র তাহার “গুষ্টির খবর” বালন। দেওয়। সম্ভব | নামের সঙ্গে সঙ্গে কতক গুল! 
দাবা ওয়াও গোষ্ঠীগত । 

সপ্তমতঃ, বিদেশীকে নিজের করিয়া লওয়া গে।ঠীর একতিয়ারের অন্তর্গত । একব।র 
কোনে। গোঠীর অস্তভূক্তি হইলে বিদেশীর! গোটা জাতির লোকই বিবেচিত হয়। লড়াইয়ের 
বন্দী সকলকেই থুন করা হয় না। যাহার! বাচিয়া থাকে তাহার! এই প্রণালীতে গোস্ঠীর 
পোষ্যপুত্রবিশেষ। এই ধরণের বন্ধ পোষ্য সেনেকা জাতির অন্তর্গত হিলাবে গোষ্টীর 
একতিয়ার ভোগ করে। পোষ্গ্রহণ করিব।র জন্ত গোষ্ঠীর কোনো লোককে বলিতে হয় ;- 
«আমি অমুককে ভাই বা বোন বলিয়। গ্রহণ করিলাম” মেয়েরা পোস্যগ্রহণ করিবার 
মম বলে)_-“মমুক বিদেশী অজ হইতে আমার সম্ত/ন ৮ পোস্গ্রহণ কাণ্ড একটা! বড় 
গোছের ঘটাসমন্থিত উৎস্ববিশেষ। গোষ্ঠীতে লৌক কমিতে থাকিলে এই উপায়েই 
লোকসংখ্যা বাড়ানো হইয়া থাকে । এক গোষ্ঠী হইতে অপর গোঁষ্ঠীতে পো লওয়ার 
রেওয়াজ অনেক দেখ! গিয়াছে । ইরোকোআদের ভিতর জাতি সভার গ্রাকাশ্ত বৈঠকে 
ধর্মবর্মের সহিত «“পোম্ষজ্ঞ” অনুষ্ঠিত হয়। 

অষ্টমতঃ, ধর্কর্শ নামে কতকগুল স্বতগ্র অন্ুষ্ঠান ইওিয়ান সমাজে দেখা যায় না। 
গোষ্ঠীর সংশ্রবেই ইহাদের ধর্দোৎসবজাতীয় দকল কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে 


৯২ নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


সাখেম এবং লডাইনায়ক পুরোভিতেৰ কাঁজ করে। ইছার্দিগকে তখন ধর্খরক্ষক বল! হয়। 
ৰৎসরে ছয়টা! মহোৎসব ইরোকোআদের পঞ্জিকাঁয় ঠাই পাইয়াছে। 

নবমতঃ, প্রতোক গোরীর এক একটা সার্বজনিক কবরের ঠাই আছে। নিউইয়কক 
প্রবেশে শ্বেতাঙ্গ নরনাবীরা ইরোকোআদের সকল জায়গাই অধিক|র করিয়া বসিয়াছে। 
কাজেই আজকাল আর উহাদের স্বতস্ব গোরস্থান দেখ যায় না। কিন্ত পূর্বে ছিল। 
ইরোকোআদের নিকটশ্ান্মীয তুস্কারোর! এবং অন্তান্ত সমাজে আজও গোঁঠীগত সার্ক্জনিক 
কবর দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল ইহার! ্রীষ্টধর্মে পরিণত । তথাপি গোরস্থানের 
তিতর প্রত্যেক গোষঠীর জন্য নিজ নিজ কবরের সাবি নির্দিষ্ট আছে। জ্ননীকে তাহার 
সম্তান সম্ততির সারিতেই করব দেওয়া হয়। কিন্তু জনকের ঠাই অন্তর । ইরোঁকোআ। 
সম।জে গোটা গোঠী অস্তো্টিক্রিয়ার সাহায্য করে। 

দশমত:, গ্রত্যেক গোষ্ঠীর একটা করিয়া সভা! বা পরিষৎ থকে । প্রবীণবয়সের যে 
কোনে! পুরুষ এবং নারী এই সভায় বসিতে পারে। প্রতোকের অধিকারও সমান। 
সাখেম, লড়াই-নাযক এবং ধর্মবক্ষক তিনজাতীয় কর্মচারী বাছাই কর গোষ্ঠী সভার কাজ। 
প্রতিহিংসা! লপয়! এবং পোষাগ্রহণ কনাও এই সভায় আলোচিত হয়। গোষ্ঠীর সকলকাঁজেই 
সতার কর্তৃত্ব বিরাজমান । 

£ই দশ দফা হইতে বেশ বুঝা যাঁয় কেন মর্গা।ন ইগডয়ান সমাজকে সামা, মৈত্রী এবং 
আতৃত্বের আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল বিবেচন! করিয়াছেন? প্রত্যেক ব্যক্তি অপবের সমান । সাখেম 
ইত্যাদি নায়কেরাও কোনো বিষয়ে "হাতীঘোড়া” নয়। প্রতোকে প্রতোকের স্বাধীনতার 
সছায় এবং সংরক্ষক । 

গোঠী খন এই রূপ ব্যক্তিত্ব এবং শ্বাতক্গোর নিয়মে গঠিত, তখন গোষ্ঠী সমন্বিত “জাতি” 
এবং জাতি সমন্্িত “ফেডাবেশ্তন' ও সাম্যমূলক গণতন্ত্ের পরাকাষ্ঠা দেখাদিবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি? মর্গ্যান গোষ্ঠীর স্বধর্মাগুলা আলোচন1 করিতে গিয়াই ইরে'কোআ এবং 
অন্তান্ত সমাজের “যুক্তরাষ্ট্রের বনিয়াদ ধরিতে পারিয়াছিলেন। ইগিডয়ান সমাডের 
ব্ক্তি-শ্বাতন্্য এবং আত্মকর্তৃত্বের গোড়ার কথা! গোঠীর জীবন । 

উত্তর আমেরিক1 যে সময় ইয়ৌরোপের আবিষ্কারে আসে, তখন সেখানকার সকল 
অধিবাসীই জননীবিধির নিয়মে গোষ্ঠীর বিধানে নিয়গ্ত্রিত হইতেছিল। কেবল মাত্র ড|কোটা! 
লমাজে গোষ্ঠী প্রথা উঠিয়। গিয়াছিল। অধিকন্ত ওজি বাওয়া, গমাঁভ1 এবং যুকাটানের মায়া 
সমাজে মেয়ের টীয়ে পুরুষের উত্তরাধিকার দেখা দিয়াছিল। 

(২)ফ্রাত্রী 

কোনো কোঁনো “জাতি” পীচ ছয় গোষীতে বিভক্ত ছিল। ইহাদের তিন, চার ঝ 
পাঁচটায় মিলিযাঁ একটা সমজকেন্দ্র গড়িয়া তুলিত। এই ধরণের গোষ্ঠী সমবায়কে মরগ্যান 
প্রাচীণ গ্রীক প্রণার অনুরূপ বিবেচনা করিয়াছেন। এই গোষ্ঠী সমবাঁয়কে ইনি গ্রীক 
“ফ্রাত্রী” শব্দেই অতিহিতও করিয়াছেন । ইরোকোআদের সেনেকা জাতির আট গোষ্ঠী | 
খই আট গোষ্টি ছুই ফ্রাত্রীর অন্তর্গঙ | প্রত্যেক ফ্রাত্রীত্কে চারটা করিয়া গোষ্টি ছিল। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১] ইরোকোআদের গোষ্ঠী প্রথা ৯৩ 


এই ফ্রাতীগুলার উৎপত্তি হইল কি করিয়া? সাবেক কা ফ্রাত্রী শ্বয়ংই একট! 
সম্পূর্ণ জাতি বিবেচিত হইত । প্রতোক ফাত্রীতে অন্ততঃ দুইটা করিয়া গোষ্ঠী থাকা আবশ্তক 
হইত কেনন। তাঁহ। ন| হইলে বিবাহের ববকন্তা ভুটিত না। মনে রাখিতে হইবে যে গোষ্ঠীর 
ভিতর পরম্পর বিবাহ নিষিদ্ধ 

জাঁতিটা লোকসংখ)য় বাঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গোঠীও ছুই বা! ততো'ধক টুকরায় ভাঙ্গিয়। 
গিয়াছিল। তখন এক একট! সাবেক গোটা ফ।তরীতে পরিণত হইত । ফ্াত্রীর সঙ্গে গোঠীর 
রক্তসম্বন্ধ অতি নিকট । 

সেনেক। এবং অন্থান্ত ইত্ডিয়ান সমাজে ফ্রা খীর অন্তর্গত গোষ্ঠী গুলা পরম্পর ভাই স্বরূপ । 
অপরাপর ফ্রাত্রীর গোষ্ঠীর সঙ্গে এই সব গোষ্ঠীর স্বন্ধ খুড়তত ভাইয়ের মতন! এই কারণে 
প্রথম প্রথম সেনেকার! ফ্রাত্রীর ভিতর বিবাহের আদান প্রদ্দান নিষিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু 
পরে একমাত্র গোষ্ঠীর ভিতর এই নিষেধ আবদ্ধ কর! হইরাছে। 

ভন্লুক এবং হরিণ এই দুই গোষ্ঠীকে সেনেকারা সব্ধ প্রাচীন বিবেচনা করে। ইহাদের 
লোকপরম্পরা অন্থুনারে অন্ঠান্ত গোষ্ঠী এই ছুই গোঠী হইতে উৎপন্ন হইযাছে। 

গোঠীগুলা কোনো কোনো দময় "শিব্বংশ*ও হইয়ছে। তখন কোন ফ্রাত্রী হইতে 
একটা গোটা! গোষ্ঠী আসিয়া তাহার ঠাই পৃবণ করিয়াছে । এই কানণে গোষ্ঠীর নাম দেখিয়! 
অতি সহজে তাহার সঙ্গে ফ্রাত্রীগুলর এব" অন্তান্তট গোঠীর সম্বন্ধ বুঝ| বায় না) সর্বত্রই 
কিছু কিছু জটিলতা! সৃষ্ট হইয়াছে 

ইরোকোআদের ফ্রাত্রীকে কোনো কোনো বিষিয়ে সমাজকেন্জ্র বিবেচনা করিতে হইবে । 
ধর্শ-কেন্দ্র রপেও ইহার কাজকন্মন লক্ষ্য করা বর্তবা । 

১। বল খেলার বেলায় ফাএীতে ক্রাত্রীতে কর চলে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সের! 
খেলোআড় পাঠায় । ছুই দলের অন্যান্ত লোকেন। ছুই দিত দড়াই্যা নিজ নিজ খেলো আড়- 
দিগকে উৎপাছিত করে । খেলার উপর বাজিও চলে । 

২। “জাতি”-সভায় প্রত্যেক ফ্রাত্রীর সাঁখেম এব লড়াই-নাযকেরা পরম্পর উপ্টা্দিকে 
মুখামুখি হইয়। বসে । বন্তশরা ছুইদিকে ফিরিঘা ছুই স্বতদ্দ দা'লর সম্মুখে বক্তৃত৷ করিম থাকে । 

৩। কোনো লোক খুন হইলে গোষ্টীব লৌকের। নিজ ফ্রাত্রীর ন্টান্ত গোষ্ঠীর 
নিকট আবেদন করে। ফ্রাত্রী বৈঠক ডাকিয়া শল্লা করে। পরে খুনীর ফ্রাত্রীকে ক্ষতিপূরণের জন্ত 
তলব করা ভয়। গোষ্ঠীতে গোষীতে নাদনিবাদ চলে না। ফ্রাত্রীতে ফাত্রীতে মামলা মোকদম। 
নিষ্পন্ন হয়। এই ক্ষেত্রে ফ্রাত্রীকে সাবেক ক।লেন “জাতির” জের বিবেচনা করা উচিত। 

৪। গোষ্ীত কোনো ন।মজাদা লে।ক মার। পড়িলে নিজ ফ্রান্রীর নর নারীরা শোকের 
ভার বহন করেমাত্র। কিন্তু কবর দেওযা এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অন্তান্ত কাজের জন্য জাতির 
অপর ফ্রাত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করে। সাখেমের মৃত্যু হইলে জাতিকে এব” ইবে।কোন্সা যুক্তরাষ্ট্রের 
সতাকে থবর দেওয়ার ভারও এই অপর ফ্রাত্রীর হাতে। 

৫ | সাখেম নির্বাচনের বেলায়ও একমাত্র নিজ ফ্রাত্রীর মতামতই চরম নয়। অপর 
আত্রী আপত্তি করিলে বাছাই বধ হতে পারে। 
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৬। ধন্মকর্থের কাণ্ডেও প্রত্যেক ফ্রাতরী নিজন্ব রক্ষা করিয়া চলে । (সনেকা সমাজে 
ধর্ম লইয়। কিছু কিছু গুহা কারবার আছে এই সকল কারবার দুই সমিতির অধীনে পরিচালিত । 
হয়। যেসেলোক এই সব সমিতিতে ঠাই পায় না। ন!না প্রকার তুকমুকের চল আছে । 
তদমুসারে সভ্য বাছাই হয়। কিন্কু প্রত্যেক ফ্রার্তী এক একটা সমিতির অধিকারী । সেনে- 
করদেব মাট গে।ষীর ঢুই ফ্রাত্রীর জন্য ছুই সমিতি আছে । 

৭। লোস্কালার চার কেণেচার বংশ পিক রঙ্গার ভার লইয়/ছিল। শ্বেতাঙ্গদের 
সঙ্গে লড়াইয়ের সময় এই রীতি দেখা গিয়ছে । এহ চার বংশকে যদ্দি চরি ফ্রগাত্রী বিবেচন! 
করা যুক্তিসগগত হয়, ত।হ1 হইলে বলিতে হইবে যে গ্রীকসমাজের মতন ইগ্ডিয়ানসমাজেও ফ্রাত্রী 
ছিল সামারক জীবনের কেন্দ্র। জান্মাণ সমাজেও এহ ধঃণের সামরিক কেন্দ্র ছিল। 
প্রতোক বশহ নিজ পোষাকে সাজিযা, নিজ নিশান লইয! স্বতদ্থ দলে লড়িতে যাইভ। 
গ্রতোকের নায়ক 9 ছিল স্বতদ্ধ | 


৬। জাতি 


এক'ধিক গোন্ঠীর মিলনে হথ ফ্রাত্রী। সেইরূপ এক[ধিক ফ্াদীৰ সমবায়ে 'ভ্রাইব” 
বাজাতি গড়িয়া উঠে। কোনো কোনো ল্গেত্রেবিশেষতঃ যেখানে লোক সংখা! নেহাঁৎ 
কমিয়া আসছে, মধ্যের কেন্দ্রটা অর্থ।ৎ ফ্রাত্রী আজকাল আর দেখা যায় ন|। 

ইগ্ডিযান মাজে ট্রাইব (জাতি) কাহ্াকে বলিব? প্রত্যেক গোষ্ঠী এবং ফ্রাত্রীর মতন 
প্রত্যেক জাতির৪ কতকগুলা “সামন্ত লক্ষণ” আচে । এহগুলিকে জাতির স্বধর্থের অন্তর্গত 
বিবেচনা করিতে হইব | 

১। প্রত্যেকজাতি একটা স্বতন্ধ জ।পাদর অধিব|রী। ইহার একট। বিশিষ্ট নামও 
আছে। জনপদ সুবিস্তৃত। শিকার এবং মাছধবর সুযে।গও জমিজমার অন্তর্গত । জ।তিগত 
জনপদ বা! “দেশের” লাগ। জমিন কাতার সম্পত্তি ন। এই “খোলা মাঠের” সাহায্যে পরবস্বী 
জাতি হইতে স্বাতগ্কা রঙ্গ! করা হয। 'অনধিকত “উদ1সীনীকৃত” জমিনটার আয়তন কখনও 
ছোট, কখনও বা বেশ বড়। জাত ছুইট। যদি ভাষায লাগালাগি হয়, তাহ হইলে অল্প মাত্র 
“খোলামাঠের” রেওয়াজ থাকে । কিন্তু এই ছুষের ভাযায় ধদি কোনো প্রকার সংশ্রৰ না থাকে 
তাহা হইলে উদ্দাসীন জমিনের বিশ্বৃতি খুব বেশী । 

ইণ্ডিয়ণ সমাজের এই জাতি বা দেশ পার্থকোপ নিয়ম প্রাচীন জান্মাণ সমাঁজেও 
দেখাগিয়াছে। বনভূমিগুলা ছিল জার্্দাণদের সীঘনা বিশেষ। সীজার বলেন সুয়েভির| 
তাহাদের স্বদেশকে মরুভূমি দিবা ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। ডেনিশ এবং জান্মাগ জাতি ঘয়ের 
পার্থক্য সাধিত হইত “ইজাঙ্োপ্ট” এব দ্বারা। ডেনিশ ভাষায় ইহাকে "য়ার্ণবেড” বলে। 
স্তাকৃসনদের সীমান! ছল “জাকৃসেন হ্বান্ড” (স্তাকসন বল)। ক্টভজাতি হইতে নিজেদের 
স্বতন্ত্য রক্ষা! কবিবার জগ্ত জান্মাণর। "ব্রাণিবধ” কায়েম করিয়াছিল। এই শ্ন'ভ শব আজকাঁল- 
কার ব্রাগডেনবুগ গুদেশের মুলে দেখিতে পাইতেছি। 

এই ধরণের সীমানার ভিতরকার সকল জমিজম! জাতির সমষবত সম্পত্তি । অগ্ঠান্ঠ 
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জাতিরা সেই জাতির অধিকার স্বীকার করিয়া চলে। শ্রই ভূমি অন্তান্তের আক্রমণ হইতে 
রক্ষা করা তাহার কর্তবোর অস্তর্গত। লোকসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে ন! বাড়া পর্যাস্ত স্বভৃমির 
সীমানা কাঠায় বিধায় নির্দিষ্ট না থাকিলেও চলে কিন্তু চৌহদ্দি নির্দেশ করার দরকার 
লোকবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়ই হয়। 

জাতিগুলার় নামকরণ কেন হয় বল। কঠিন। নরনারীরা নিজে বাছিয়া একট! নাম 
গ্রহণ করে কিনা সন্দেহ । নাম একটা আকস্মিক অচিস্তিতপূর্বব ঘটনাবিশেম। কোন কোন 
সময়ে নিজেরা হয়ত একট! ন।ম বাছিযা লইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিবেশী জাতি তাঁহাকে 
অন্য এক নামে ডাকে | জান্মীদদের নাম9 ঠাঁহাদেব পার্বতী “কণ্টজাতির দেওয়া। 

২। প্রত্যেক জাতির একটা কবিয়া স্বতম্ধ ভাষা আছে। ভাষ! এব" জাতি আয়তনে 
সমবিস্তৃুত। যতদুর স্বভাঁধা, ততদব স্বজাতি। আমেরিকার পুবাণা ভাঁমা ভাঙিয়৷ নয়া নয়! 
ভাঁষ৷ গড়িয়! উঠিয়াছে ! সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়! জাতি9 দেখা দিয়াছে । 'এই রূপে নব নব ভাষা 
শড়িয়। উঠিঘাছে | সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়! জাঁতিও দেখা দিয়াছে । এইরূপে নব নব ভাষা ও 
জাতির উৎপত্তি আজ চলিতেছে । কখনে। কখনো ছুই তর্বল জাতি পশ্মিলিত হইয়া একটা 
জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। এই ব্যবস্থায় উভায়েই নিজ নিজ ভাষার ব্যবহার রক্ষা করিতে 
ছাঁড়ে নাই। গড়পড়তা ২০** হাজার নরনাবী এক একটা ইগ্ডিয়ান ভাঁষাঁয় কথা বলে। 
অর্থাৎ এতগুলা লোক এক একটা জাঁতির অন্তর্গত । চেরোকীরা গুন্তিতে ২৬০০০ । 
অন্ত কোনো ভাষাভাষীর সংখ্যা এত বেশী নয়। 

৩। প্রত্যেক জাতি নিজ ফ্রাত্রীর অনুমোদিত এবং গোঁঠীর নির্বাচিত সাঁখেম এবং 
লড়াই-নায়ককে প্রকাশ্ত সভায় গছিত বসাইবার অধিকারী | 

৪1 গোষীর মতের বিরুদ্ধেও জাতি ইচ্চ। করিলে এই নাঁয়কগণকে বরখাস্ত করিতেও 
পাঁরে। গোষ্ঠী নাঁয়কেরা সকলেই জাতি-সভাব সভ্য । কাজেই তাহাদের উপর জাতির 
একতিয়ার থাক! অস্বভাবিক নয় । জাতিগুণ৷ আবার এক বৃহত্তর কেন্দ্রের-ফেডারেশ্তানের 
অন্তর্গত । কাঁজেই ফেডারল সভা1ও ইচ্ছা করিলে গোষ্ীনায়কগণকে বরখাস্ত করিত পারে। 

৫। প্রর্মেক জাতি কতকগুল! সার্বজনিক ধশ্মকর্মা মানিয়া চলে । অন্তান্থ বার্ধ/রদের 
মতনই ইগ্ডিঘানরাও ধার্মিক জাতি। ভাহাঁদের দেবদেবী-হত্ব এবং রীতিনীতিগুলা সম্বন্ধে 
সকে মাত্র গবেষণ। নুরু হইয়াছে । মানুষের আাকারে তাহ।রা দেবদেবীর কল্পনা! করিয়া 
গাকে। কিন্তু প্রতিমা! গড়িবার যুগ পর্যাস্ত ইহাবা উঠিতে পারে নাই। প্ররূতি এবং 
প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের আরাধন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার কথ|। সব্ববভৃতে 
শীশক্তির অক্চিত্ব স্বীকার করিবার পণে ইহারা! ধপে ধাপে উঠিতেছেঁ। নাচ গান খেলাধুল। 
সমন্থিত মছোচ্ছবের সঙ্গে প্রত্যেক জাতি যোডশোপচারে পুজার ব্যবস্থা করিতে অভ্যন্ত। 
নাচ এই সকল পালা পার্ধশের বিশেষত্ব । ধর্ম কন্মে প্রতোক জাতি নিজ স্বাতগ্্য রক্ষা 
করিয়া চলে। 

৬। সার্বজনিক কাজকম্ম চালাইবার জন্য প্রত্যেক জাতির একটা করিয়া সভা” থাকে । 
এই সভায় বলে জাতির অন্তর্গত গোষ্ঠীনায়কের। ইহাবাহ খাটি প্রতিনিধি,-কেন না 


৯৬ নব্যভারত [ঘ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্য। 


ইহাঁদিগকে যখন তখন বরখাস্ত কবা সম্ভব । সভার কাঞ্জবশ্ চাল খোলা বাজারে । অর্থাৎ 
জাতির যে কোনো লৌক-_মেয়েরা ৪--সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগ দিতে 
অধিকারী । কিন্তু বিচাব এবং বাবস্থা করিবার একতিয়ার এক মাত্র সভাবই। প্রত্যেক বিধান 
“সর্বসম্মত” ক্রমে জারি ভওয়া চাই । জান্্মাণদের মাক সষায়ও এইরূপ সর্ধবসম্মতির নিয়ম ছিল। 
“বিদেশী” অর্থাৎ অগ্থান্ত জাতিন সঙ্গে--“পররাষ্ট্র” বিষয়ে সভার কাঁজগুলা প্রধান ঠাই অধিকার 
করে। বিদেশীদের দূত গ্রহণ করা এবং লড।ই বা সন্ধি ঘোষণা কর।ও সভার কাঁজ। ্্েচ্ছা- 
সেবকরাই লড়াইয়ের প্রধান ফৌজ্জ। 

যে যে জাতির সঙ্গে মিত্রচাব সন্ধি কায়েম ৬য় নাই, তাহাদের সঙ্গে জাতিমাত্রেরই 
লড়াইয়েব নীতি চলিতে পাবে । এই ধবণেব শক্রদের বিরুদ্ধে নামজাদা যোদ্ধাবা লড়াইচ্কের 
কাজকন্ঘ্বে ভার লয। পণ্টনে সৈন্ত সংগ্রহ করিবার জন্য ইহবা লড়াইয়ের নচ সুর করিয়া 
দেয়। যেযে এই নাচে যোগ দেয় তাহারাই স্বেচ্ছাসেবক । যাহা ন|চে ষোগ, তাহা দলগঠন 
এবং রূণযাত্রা । অপরপঞ্ষেপ্ড স্বয়ংসেবকেবাই হ্বদেশবক্ষাব ভাব লয়। লড়াইয়ের যাত্রার 
সময এব* লড়াই হইতে ফিবিবাঁপ সমগ দেশ সুদ্ধ, তৈ ঠৈ বৈ বৈ এবং মহোচ্ছোব চলে। 

এমন কি জাতিসভার অন্তমতি না লইয়াই স্বয়'মেবকেবা এই ধরণের লড়াই বাধাইতে 
পারে। ট্যাসিটাসবিবৃত জাঁম্মাণ সমাজেও এই ধরণেব শ্বয়ংসেবকনিয়ন্ত্রিত লড়াইয়ের নিয়ম 
দেখিতে পাই । কিন্তু জাম্মাণদেব ভিতর স্বয়ংসেবকেব দল স্থায়ী সংগঠনের আকাৰ গ্রহণ 
করিয়াছিল। শাস্তির সময়ও এই দল বজায় থাকিত। 

বিপুণ সেনাঝ।হিশী এই বিধানে দেখ। যায় না। দূরদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাজার 
উপলক্ষেও ইগ্ডিয়ানবা অল্পসংখ্যক ফৌজের দলই কাঁয়েম কবিতে অভ্যন্ত । প্রত্যেক দল নিজ 
নিজ নেতার হুকুম তাঁমিল করে। এহ সকল নেতাঁরা একত্রে মিলিয়! রণনীতি এবং লড়াইয়ের 
কৌশল সম্বন্ধে শল্লা করে। খুষ্টায় চতুর্থ শতব্দীতে দঙ্গিণ রাইণের আলেমানি জান্মাণরা ও 
এই প্রণ।লীতেই লড়াইয়ের বাবস্থা করিত। 

৭| কে।নেো কোনো জাতির মাথায় একজন নায়ক দেখিতে পাই । তাহার ক্ষমতা 
অবশ্য যথেষ্ট সন্কুচিত। সাধারণতঃ এই ব্যক্তি অন্ততম সাখেম। জাতিসত। বসিয়া ব্যবস্থা 
করিবার পুর্ব পর্য্যন্ত এই জাতি-নাধক কাজ সামলাইতে অধিকাঁবী। মোটের উপর ইহাকে 
স্থায়ী কর্ীধাক্ষ বিবেচনা করা বলিতে পাঁরে। উচ্চতম লড়াই-নায়কই পরবর্তী কাঁলে স্থায়ী 
কর্মাধ্যক্ষে পাঁরণত হইয়।ছিপ। 


শ্রীবিনয়কুমার সরকার 


ভ্রমসংশোধন 


যুগ সমন্া। প্রবন্ধে ৬৫ পৃষ্টটর ১১ ও ১১ লাইনে “এই যে কোন প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষবাদ 
সেটা এই যুগেব বিশি্,লক্ষণ,” ইহার স্থলে কোমতপ্রতিষ্ঠিত ইতাদ্দি হইবে। 








স্তব অ'শুতোষ মুখোপাধ্যা সরম্বতী 


৮] হি পে 5075 08104118 





দ্িচত্বারিংশ খণ্ড] আবাট) ১৩৩৩ [ ৩য় সংখ্য! 





যোগদর্শনের চিত্ত 


সাংখ্য ও যোগ এক পর্য্যায়ের দর্শন । কারণ, দেখা যায় যে পাতঞজল দর্শনে কাপিল 
দশনের চতুবিংশতিতত্ অঙীকৃত '9 সমর্থিত হইয়াছে । 

সাংখ্যাচার্যোরা এই টৈচিত্্াময় বিবিধ বিশ্বের বিশ্লেষণ ও সসূহন করিয়া এক চরম দ্বৈতে 
উপনীত হইয়াছেন। সে মহাঁদ্বৈত-_পুরুষ ৬ প্ররুতি। যোগদর্শনের ভাষায় পুরুষের 
নাম দ্রষ্টা (981০6--বিষয়ী ) এবং প্রক্কতির নাম দৃশ্ত (০1১০-বিষয়)। পুরুষ কেবল 
অমল, অসঙ্গ, অপরিণামী, নিক্রিয়, নিরীত, নিশু৭, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ | 

আর দৃহ? 

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দিয়াত্মকং ভো।গাঁপবর্গীর্থং দৃশাম্‌ ॥ ২১৮ ॥ 


* সাংখ্োক্ত চতুবিংশতিতত্ব কিকি? 

মূলগ্রকৃতিরবিকৃতি ম'হুদাদাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । 

যোড়শবস্তবিকারো৷ ন প্রকৃতির্ণবিকৃতিঃ পুরুষঃ- _সাংখাকারিকা। ৩। 

বিনি প্রকৃতিও নন, বিকৃতিও নন, সেই পুরুষ বাতীত প্রধান বা মূল প্রকৃতি, মহত্ত্ব অহংফারতদ্ব 
ও পঞ্চ ভন্মাত্র--এই সপ্ত প্রকৃতি--বিকৃতি এবং একাদশ ইল্রিয় ও পঞ্চ স্ুলতৃত-এই যোড়ুশ বিকার 
পতগ্রলি এই ২৪ তত্বের বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন-- . 

বিশেষ? বিশেষ লিরষাত্রা লিঙ্গানি গুণ পর্কানি 

অলিঙ্গ (মূল প্রকৃতি), লিঙ্গমাত (মহত্ত্ব) অবিশেষ (অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র) এবং বিশেষ 
( ধোঁড়শবিষার ) _জৈগুণ্য ব| গকৃতির এই চারি পর্ব । 

সেই জন্য পঙ্ষছত্রে সাংখ্যমতের নিরাঁস করিয়া সুপ্রকার লিখিয়াছেন 

অনেনধোগ: প্রতাক্তঃ অর্থাৎ ইহার দ্বারাঁয় যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল । এরূপ বলার তাৎপর্য, 
এই ধে ধোগদর্শনে যখন সাংখ্যোক্ত পদার্ধাবলীই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন সাংখ্য নিরাস স্বায়াই পাঁতগলও 
নিরাকৃত হইল। এই শৃত্রের ভাষো শঙ্ষরাচীর্ধয বলিয়াছেন এতেন সাংখান্ন তিপ্রত্যাখানেন যোগন্ম তি 
বাপি প্রতাখীাতা জষ্টবা। ইত।ত্তি গ্রশতি তত্রাপি শ্রুতিবিদ্বোধল প্রধানং স্বতন্মমেব কাকসণং মহ্দাঁদীনিত 
কার্যাশি জজোকবেদপ্রসিদ্ধামি কল্পাতে। 


৯৮ নব্যতারত | ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


স্ব প্রকাশশীল, রজঃ ক্রিয়াশীল এবং তমঃ স্থিতিশীল, অতএব পাতঞ্জল দর্শনের দৃপ্ত 
সাংখোর প্রধানশব্দবাচ্য ত্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতি; এতেঃ গুণ! পরম্পরোপরক্ত প্রবিতাগাঃ 
পরিণামিনঃ * *  প্রধানশবববাচ্যা জবস্তি । একদুশ্যমিত্যুচ্যতে_-ব্যাস্ভাঘ্য | 
এই দৃপ্ত বা প্রকৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়/ুক-কারণ, ্রন্কৃতির বিকারছরাই বাহাণস্ 
(01১)6০%8 ) ও ইন্লিয়া্দি গঠিত | 
এই প্ররুতির পরৰিচয়স্থলে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন £-- 
ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সাঁমাস্তমচেতন* প্রসবধন্মি | 
বাক্তং তথা প্রধানম্--কাঁরিকা ১১। 
। বিষয়ঃ _ গ্রহ: ( 01১)০065) 
সামান্তং- সাধারণং ঘটাঁ[দবৎ অনেক পুরুষৈঃ গুহীতং--বাচম্পতি । 
অর্থাৎ প্রধান ব! প্রকৃতি ত্রিগুণাত্বক, অবিবেকী, বিষয় (দৃগ্ঠ ), সামান্ত (09130901 
_ সাধারণ) জড় ও পরিণামী | 
অন্তত্র, সাংখ্যাচার্যোরা প্রকৃতির পরিচয়স্থলে এই ছুইটি প্রাচীন বচন উদ্ধি তু 
করিয়াছেন £-- 
সক্মমলিঙ্গম অনাদিনিধনং তথা প্রসবপন্মি । 
নিরবয়বমেকমেবহি সাধারণমেতদ্‌ অব্যক্তৎ ॥ 
অশব্দমম্পশমরূপমব্যয়ং 
তথ।চ নিত্যং রসগন্ধবর্জিতং 
অনাদি মধ্যং মহতঃ পরং ঞ্রবং 
প্রধানমেতত প্রবদস্তি হুরয়: ॥ 
অর্থৎ প্রকৃতি হক্ম, অলিঙ্গ, অনার্দিনিধন, পরিণামী, নিরবয়ব, এক ও সাধারণ । 
প্রকৃতি নিত, অব্যয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, আদি-এও মধ্যহীন, মহতের পব এবং গ্রব। 
এই পুরুষ ও প্রক্কৃতি_-দষ্ট ও দৃপ্তরূপ মহাদ্বৈতৈর মধ্যে চিত্ত কোন্‌ পর্ধ্যায়ভূক্ত ? 
আমর! দেখিয়াছি সাংখ্যাচার্যেরা পুরুদূকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ বলিয়াছেন। 
পতঞ্জলিরও এই মত। তিনি বলেন-_ 
পদুষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপন্তঃ 1২1২৭ ॥ স্ুত্ত্। 
অর্থাৎ দ্রষ্টী বা পুরুষ চিন্মাত্র এবং শুদ্ধ বা কেবল। শুদ্ধ অর্থে বিশ্ধেণাপরামৃষ্ 
[ বিশেষপানি ধন্ম1ঃ তৈঃ অপরামুষ্টঃ-_বাচম্পতি । অতএব নিগুণ। চিত্ত কিন্তু ত্রিগুণীত্মক-_ 
চিত্তং হি প্রখ্য প্রবৃতিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণম। চিত্ত যখন ত্রিগুণাত্মক তখন ইহ! 
নিশ্চয়ই প্রকৃতির পধ্যায়ভুক্ত । প্রকৃতি প্রসবধন্মী অর্থাৎ নিয়ত পরিণামশীল। চিত্তের প্রতি 
লক্ষ্য করিলে দেখ। যায় যে ইহারও সব্ধদাই পরিণাম ঘটিতেছে। 
চলঞ্চ গুণবৃত্বম ইতি ক্ষিপ্র পরিণামি চিত্রমুক্তং | ব্য।সভাধ্য | 
অন্তত্র ব্যাসভাষ্ব্ে উক্ত হইয়াছে ৫ 
খাতিপর্যাবসানং হি চিতউচেষ্টিতমিতি। ১৫০ 





আষাঢ়, ১৩৩১ ] যোগদর্শনের চিত্ত ৯১৯ 


পরিণাম কি? ইহার উত্তরে ব্যাসভাষ্থ বলিতেছেন £- 
অবস্থিতন্ত দ্রবস্ত পুর্ব ধর্মনিবৃত্তো 
ধন্মাস্তরোৎপত্তি; পরিণামঃ_-২।১৩॥ ব্যাসভাব্য | 
এই পব্সিণাঁমের সন্তান বা ধাবাকে যোগদর্শনে পক্রম” বলা হইয়াছে । কালের যে 
“লব' বা সু-সুল্স অংশ তাহার নাম ক্ষণ | ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এবং প্রকৃতির বিকার চিত্তের 
পরিণাম ঘটিতেছে। 
ক্ষণ প্রতিযোগী পবিণ|মাপরান্ত নিগরণহাঃ ক্রম ॥--081৩৩। 
চিত্ত যখন প্রকৃতির পর্ধ্যায়ভূক্ত তখন ইহা চেতন বা স্বপ্রকাঁশ হইতে পাঁরে না। তাই 
পতঞ্জলি স্ত্র করিয়াছেন :_ 
নতৎ স্বভাসং দৃশ্ততব[ৎ--81১১ 
সাংখামতে পুরুষ এক নহে-বহু। প্রত্যেক পুরুষ এক একটি চিন্তেব সহিত অনাদি 
কাঁল হইতে সংযুক্ত আছে। 
চিত্ত পুরুষয়োঃ অনাদি স্ব-স্বামিতাব সন্বন্ধঃ। বিজ্ঞানভিক্ষ। 
বাচস্পতিও এই মর্মে বলিষাছেন £-- 
অনাদদিত্বাচ্চ সংযোগপরম্পরায়াঃ | 
এই সম্পর্কে ষোগদর্শনের উপদেশ এই :- 
তাঁসামনাদিত্বং আশিযো নিতাতাৎ ৪1১০। যোগম্থত্র | 
ইহার উপর ব্যাসভাষ/ এইরূপ-- 
অনাদিবাসনান্ুবিদ্ধম ইদং চিন্তং নিমিওবশ!ৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্ত 
ভোগায় উপাবর্ততে । 
শ্রীরামানুজাচার্যের ভাষায়---পুরুষেণ সংস্ষ্টা ইয়মনাদিকালপ্রবৃত্ত। ক্ষেত্রাকারপ্রিণতা 
প্রুতিঃ অর্থাৎ চিত্তাকারে পরিণত প্রকৃতির এক খণ্ড বা তগ্াংশকে পুরুষ অনার্দি কাল হইতে 
নিজস্ব করিয়৷ লইযাছেন-_পুরুষ স্বামী--এই চিত্ত তাহার স্ব। * 
আমরা দেখিলাম যে, এই চিত্ত যখুন প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, তখন ইহা নিশ্চয়ই জড় 
বা অচেতন। কিন্তু যেহেতু ইহার সহিত চিন্ময় পুরুষের অন্নাদি সংযোগ সিদ্ধ সম্বন্ধ, অতএব 
জড় হইলেও চিত্তকে সর্বদাই স'চেতন মনে হঘ। ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন 
তন্মাৎ তৎ সংযোগদ্‌ অচেতনং চেতনাবদ্‌ ইব লিঙ্গম্-_কারিকা, ২০ 
এবং মহদাদি লিঙ্গং পুরুষনংযোগাঁৎ চেতনাবদ ইব ভবতি-_গোৌড়পাদ 
| [ লিঙ্গ-্"সাস্তঃকরণাবুদ্ধি ব! চিত্ত ] 
সেইজন্ঠ বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন-_বুদ্ধেশ্ঠ যা চিত্ত! সা পুরুষপান্লিধ্য/ৎ। 
বিত বা বুদ্ধির এই ষে চিত! তাহ! চিৎ ব! পুরুষের সান্লিধ্জনিত 
সাংখ্/ন্ত্র এই মর্মে বলিয়াছেন :-- 
অন্তঃকরণন্ত তদুজ্্বলিতত্বৎ লোহবৎ অধিষ্ঠাতৃত্বম--১।৯৯ ত্র | 


পাশাপাশি শি শা শ্্াশ শা িিিাট্্াটিটিটিটিশিশিিশীশীশীশ পপি শাসিত 


* সাংধাযোগদয়গ্র প্রবাদ; "কা সন্গদেস পূরুষামেক আসিধং চিতস্ত ভা্কারম উদ্ধবন্তি ৪1২১-_শুত্রেক ভাবা । 





১০০ নব্যভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ওয় সংখ্য! 


অন্তঃকরণং হি তণ্তুলোহব্থ চেতনোজ্কবলিতং ভবতি | 
অতন্প্ঠ চেতন।য়মাঁনতয়া অধিষ্টাতৃত্বম্‌ --বিজ্ঞনিভিক্ষু । 
“যেমন অগ্নিব সংস্পর্শে লৌহের উষ্তত্ব, সেইরূপ চিৎ্সংস্পর্শে চিত্ত বা অস্তঃকরণের 
চেতনত্ব । সেই জন্তই চিত্ত (অন্তঃকরণ ) সচেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। ব্যাসভাস্ক৪ এই 
মন্দমে বলিতেছেন £_ঘচেভনং চেতনমিব ক্ষটিকমনিকল্পং সর্বার্থমিতি উচ্যতে ৷ অর্থাৎ অচেতন 
চিত্ত সচেতনবঘ প্রতীত হয়। 
ইন্জ্িয় দ্বার এই চিত্তের বিষয়ের বা বাহ্বস্র সহিত সংস্পর্শ হইলে চিত্ত তদাঁকারে 
আকারিত হয়। যৌগদর্শনের ভাষায় ইহাকে “উপরাগ' বলে 
তচ্পরাগাপেক্ষিতত্ব।ৎ চিত্তন্ত বস্ত্র জ্ঞাত।জ্ঞাভং ৪1১৭ স্ত্র। 
যেন চ বিষয়েন উপরক্তং চিক স বিধযে। জ্ঞ। ৩ ততো হস্ত: পুণরজ্ঞাতঃ-_ব্যাসভীন্য ৷ 
কিন্তু প্ররূপ উপরাগেই অনুভূতি প্রক্রিয়ার অবসান হয় না। উহার সহিত অত:পর 
চিত্তের বা পুরুষের সংঘোঁগ হয় £- 
সাঁচ বৃত্তিঃ অর্থোপরক্ত| গ্রতিবিস্বরূপেন পুরুষাধিরূঢা সতী ভাসতে । অর্থাৎ 
বিষয় (০93০০, ) দ্বাঝ। উপরঞ্জিত বৃত্তি প্রতিবিষ্বরূপে পুরুষে অধিরূঢ় হইলে তবে অনুভূতি হয়। 
সেইজন্য সাঁংখ্যকাঁর বলিয়াছেন :-_ 
চিদ্ববলানো ভোগঃ--১।১০৪ 
পতঞ্জলি এই কথার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন :-- 
রইদৃষ্তোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম_-৪1২২ 
' : দরষ্টৃদৃস্টোপরক্তং বিষয়বিষগ্িনির্ভামং চেতন!চেতনগ্থরূপা পন্নম্-_ব্যাসভাম্য ] 
এ সম্বন্ধে বচম্পতি মিশ্রের বক্তব্য এই :-- 
জড়ম্বভাবোপি অর্থঃ (01১০0) ইন্দ্রিয় গ্রণাপিকযা চিত্তমুপরঞ্জতয়তি। তদেবং ভূতং 
চিত্বদর্পণম্‌ উপসংক্রান্ত প্রতিবিহ্ব। চিতিশক্তিঃ চিত্তম্‌ অর্থোপরক্তং চেতয়মানার্থম্‌ অনুভবতি | 
ইহাঁকেই যৌগণূর্শনের ভাষায় বৃত্তিসারূপ্য বলে-_বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র--১।৪। 
বুখানে যাঃ চিত্রবৃত্বয়ঃ তদ্‌অবশিষ্টবৃত্বিঃ পুরুষঃ__ব্যাস্ভাষ্য । 
পুক্তষ এই রূপে 'প্রতায়ানুপন্ঠ হন। (২১ তর )। 
প্রত্ায়ং বৌদ্ধমন্ুপশ্ততি। তমনুপশ্তন্‌ ন তদাজ্মাপি তদাত্মক ইবৰ প্রত্যবভাসতে | 
স্প্ব্যাসভান্য ৷ 
এই চিত্ববৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়! পতঞ্জলি বলিয়াছেন-বৃত্বি পঞ্চবিধ। 
বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয়ঃ--১।৭ 
প্রমীণ ৰিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রাস্বতয়ঃ--১।৭ 
যোগদর্শনের মতে নিও বৃত্বিঃ কারণ, নিদ্রোখিতের স্মরণ হয় 'সুখমহং অন্থাপসং ন 
কিঞ্িদ্‌ অবেদিষম্‌ঃ ] এই অভাবপ্রত্যয়া লম্বন। বৃতিকে নিদ্রা বলে। (১১০ সুত্র) * 
স্থৃতির বৃত্তিত্ব বিষে মতভেদ নাই-_অসুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ ম্থৃতিং--১১১ 


* স খহরং প্রবুদ্ধন্ক প্রতাবমর্শে। ন ন্তাদ অসতি প্রত্যন্নানুক্তবে-_ব্যাসন্কাধা। 


আধষা৮, ১৩৩১] যোগদশনের 1৯৩ ১৩৬ 


পতঞ্জলির মতে জ্ঞানক্রিয়ায় বস্তব সহিত বুত্তির সামঞ্জন্ত থক! উচিত। যেখানে এই 
সামন্ত থাকে, জেই বোধ প্রম।জ্ঞান ব। প্রমাণ। আর যেখানে এ সামঞ্জন্ত শা থাকে সে 
বোধ মিথ্যাজ্ঞন বা বিপর্যয় । র 

বিপ্যায়ে। মিথ্যাজ্জ।নম্‌ অতন্রূপপ্রতিষ্ঠম--১৬। 

কখন কথন বস্ত নাই, অথচ শবজ্ঞানের অনুপাত বৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে বিকল্প 
বলেঃ বিকল্পও বৃত্তি। | 

শব্দ জ্ঞানানুপাতী বন্তশৃন্তে। বিকল্পঃ ১৯ 

এতক্ষণ আমরা চিত্তের 1255৩10105র আলোচনা! করিলাম। এইবার চিত্তের 
7001985র আলে।চনা করিতে হইবে--নতুবা যোগদর্শনের যাহ। উদ্দিষ্ট, আমর! সেখানে 
পছুছিতে পারিব না। 

এই যে পঞ্চবিধ বৃত্তি, তাহারা সকলেই সুখ ছু ও মোহাত্মক -- 

সর্ধ্বাশ্চৈ তা বৃত্তয়ঃ সুখছুঃখ-মোহাঘ্বিকাঃ) কারণ, প্রখ্যা প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ। বুদ্ধিগুণাঃ 
পরম্পরা নুগ্রহতস্রীভৃত্বা শান্তং ঘোরং মৃঢংবা প্রত্যয়ং ব্রিগুণমেব আরভস্তে--২১৫, ব্যাসভাষ |). 

যেহেতু চিত প্রকৃতির বিকার অতএব ত্রিগুণাত্মক এবং এ তিনগুণ (সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ) নিয়ত পবস্পর-উপমর্দশীল, অতএব চিত্তের বৃত্তি বা প্রত্যয় হয় শান্ত ( সুখাত্মক ), নয় 
ঘোর ( ছংখাত্মক ), না হয় মুঢ় ( মোহাত্মক ) হইবেই হইবে। 

এই প্রদঙ্গে আমাদের ম্মরণ রাখিতে হইবে যে যোগদর্শনের চিত্ত পশ্চাতা মনোবিজঞানের 
অনুমোদিত [9105161২880 বা 0168151066 নহে ; ইহ! সংখ্যাভীত বাসন! দ্বারা বিচিত্রিত 

তদ অসংখ্যেযবাসনাভিঃ চিত্র:-81২৩ 

বামপ1- সংস্কার । সংগ্কার দ্বিবিধ। ক্লেশরূপ ও কর্বরূপ। অসংখ্যেয়। কশ্মববাসনাঃ 
ক্লেশবাসনাশ্চ চিত্তমেব অধিশেরতে নড় পুরুষং। তথ! চ বাঁসনাধীনা বিপাকাঃ চিত্রা শ্রদুতয়। 
চিন্তস্ত ভোক্তৃতামাবহস্তি ।_-বাচম্পতি। পূর্ব পুর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত শুরু, কষ ও শুরুর 
কর্মের সংস্কার আশয়রূপে চিত্তে সংলগ্ন আছে ।-_- 

কন্মাশুর্লাকুষ্জং যোগিনস্ত্রিবিধমেতরেষাম্‌ ॥--81৭ 

রেশ ও কন্মের নিয়ত সন্বন্ধ--কেশমুপত কন্মাশয়১ 170১২ সুত্র )। 

এই ক্লেশ পঞ্চবিধ--মবিগ্ঠ1, অস্মিতাঃ রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ব! মরণত্র/স । 'অবিষ্তা 
- বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান_-অতন্মিন তদ্বুদ্ধি। অস্মিত।- অভিমান_দৃক্ধ ও দর্শনশক্তির 
একাজ | (২৯) 

এই পঞ্চক্লেশের মধ্যে অবিগ্ভঠাই প্রধান__ 

অবিষ্তা-শ্েত্রম উত্তরেষাং প্রন্গ্ড তন্ুবিচ্ছিক্নো দারা নাম ॥--১৪ 

এই পঞ্চ ক্লেশ সংস্কাররূপে বীজভাবে চিত্তে অনুবিদ্ধ থাকে এবং সহজেই বৃত্তিরূপে 
উপচিত হইয়া উদার বা লব্বৃত্তি হয় । বে.গদর্শন বলেন যে, চিত্বকে সম্পূর্ণ বৃত্তিশৃন্ত করিয়া 
এই দ্বিবিধ বাসনা বিনিমূক্ত করিতে হুইবে; কারণ, তাহা হইলেই পুরুষ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ 
ছইগ্স| ৫কৰল। লাভ করিবেন । ইহাই জীবের পরমার্থ। 


১০২ নব্যভারত | ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


তদ! দই, স্বরূপেহবস্থানম্‌1--১1৩। তদ্‌ দূশেঃ কৈবলম্‌ 1--১1২৫ 

চিত্রের প্রতি অন্তৃষ্টি করিলে দেখ! ধায় থে, চিত্তের পচিটি অবস্থ! বা ভুমি আছে-- 
ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ | 

ক্ষিপ্তং মুঢং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরু্ঘ মিতি চিত্ত ভূময়ঃ-_ব্যাস ভাষ্য । 

ক্ষিপ্ত ও মুঢ় চিত্তের পক্ষে যোগ অসম্ভব, কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিতে 
পারিলে যোগের সম্ভাবনা! হয়। সেইজন্ড পতঞ্জলি বিক্ষেপের আলোচন। করিয়াছেন; 
কারণ বিক্ষেপই যোগের অন্তবয় এব ছুঃখ, টৈরাগ্ঠ, চাপল্য ৪ শ্বাসপ্রশ্থাস বিক্ষেপের নিত্য 
সহচর। ছুংখদৌমনস্তাঙ্গমেজত্ব শ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপ সহভুবঃ ॥--১1৩৮ 

বিক্ষেপকি কি? 

ব্যধিস্ত্যান সংশয় প্রমাদ[পশ্ত[বিবতিত্রান্তিদশন।লক ভূমিকত্ব।নবস্থিতত্ানি 

চিত্তবিক্ষেপান্তেহস্তবয়াঃ1---১।৩১ 

ম্তান » জড়তা, অনবস্থিত্ব-অপ্রতিষ্ট। ) 

যথে!চিত উপায় বাব! এ খিক্ষেপে৭ নিরাস করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে।' 
পতঞ্জলি প্রথমত; সাধককে একতত্বে অভ্যাস কনিতে বলিয়ছেন-_তথ্প্রতিষেধার্থম্‌ 
একতত্বাভা।সঃ 1১1৩২ 

পরে মৈত্রী,করুণা, মুদ্দিতা ও উপেক্ষার অনুশীলন করিয় চিত্তের প্রপাদ্দন করিতে হইবে) 

মৈতীকরুণামুদিতোপেক্ষাণ|ং স্থখছুঃৰপুণ্যা পুণযবিষয়াণ।ং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদ্দনম ২1৩৩ 

অতঃপর ক্রিয়াযে।গ দ্বারা চিত্তের পরিকন্ সম্পাদন করিতে হইবে । ক্রিয়াযোগ কি ?-- 

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ--২ ১ শত্র 

ক্রিয়াযোগের ফল কি ? 

সমাধিভাবন|্থঃ রেশ তনুক রণাশ্চ--২।২ 

ভ্রিবিধ 'ক্রয়াযোগের মধো ঈশ্বরপ্রনিধ।নই মুখ্য । কাবণ তদ্ঘার। বিশেষভাখে 
অন্তরায়ের বারণ হয় ১ 

ততঃ প্রত্যকৃচেতনা ধিগমোইস্তরায়াভাবণ্চ ।--১।২৯। 

বলা বাহুল্য সাধনভিন্ন সি হয় নন চ সিদ্ধিরস্তরেন সাধনম। চিত্তের অশুদ্ধিক্ষান্র 
জন্ত স্থির্তর উপায়_-নিয়মিতভাবে আষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠান ।--যোগাঙগা নুষ্ঠানাদ্‌ অশুদ্ধিক্ষয়ে 
জানদীপ্তিঃ-_- ২২৮ 

যোগের অষ্টাঙ্গ কি কি? 

যম, নিমম। আসন, প্রাণ।য়াম, ধ্যান, ধাঁবণা ও সমাধি ।_-( ২২৯) 

যোগগ্রক্রিয়ার আলোচন৷ এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে; অতএব আমর। অষ্ট যোগাঙ্গের 
অনুধাবন না! করিয়া চিত্তের প্রসঙ্গে ফিরিয়! আসি । 

সাধক যখন পূর্বোক্ত প্রণালী ও প্রক্রিয়ার দ্বারা বিঙ্গিপ্ত চিত্তকে একাগ্র ভূমিতে 
উপনীত করিতে পাবেন, তখন ধারণ।য় তাহার চিত্তের যোগ্যত। হয়। অবশ্ত পরিণামী চিত্তের 
পরিণামের তখনও বিরতি হয় না, কিন্তু তখন বৃত্তির প্রবাহ একতান হয় । ইহাই ধ্যাঁন--" 


আষাঢ়, ১৩৩৬১ | যোগদর্শনের চি ১৩৩ 


তত্র প্রত্যয়ৈকতানভাধ্যানম্‌।- ৩1২ 

ততঃ পুনঃ শাস্তোদিতো তুল্য প্রত্যয়ৌচিত্তস্ত একাগ্রতা পবিণাঁমঃ1--5১২ 

এইরূপে চিত্বঃ ক্ষীণবৃত্তি হইলে তাহার স্বচ্ছতা সাধিত ভইয়া অভিজাত মণির স্তায় 
(0169, ০:59681) বস্বর যথাযথ প্রতিকৃতিগ্রহণেব সামর্থা উপজাঠ হয় ইহাঁকেই 
সমাপত্তি বলে। 

ক্ষীণবৃত্তেঃ অভিজাতন্তেন মনে গ্রহীতৃগ্রশ্ণগ্রাহোমু ৬ৎস্থতদপ্জনতা সমাপত্তিঃ__ ১৪১ 

এই সমাপত্তি 'স্থলসক্গ্রাহাভেদে চতুব্বিধ। স্লেব সমাপত্তি বিকল্পের দ্বারা সঙ্কীর্ণ 
হইলে তাহাকে সবিতর্ক' এব" বিকল্প হইতে বিশুদ্ধ অর্থাৎ অর্থমাত্র নির্ভাস হইল তাহাকে 
নিবিতিক বলে। এইরূপ সুঙ্ষেব সমাপত্তিকে সন্কীর্ণ ও বিশুদ্ধাভদে সাবচাব ও নিবিচাব 
বলে। ইহাদিগের সাধাবণ নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সখীজ সমাধ। 

বিতর্কবিচারানন্দা-শ্মিতারূপান্ুগমানোংপ্রজ্ঞাতঃ ॥ 

এ সকল সমাধিই 'সাঁলদ্__নিরালখ্খ” নচে । 

সব্ব এতে সালঘধনাঃ সমাধয়েঃ | 

বিতর্কের আলম্বন স্কুল, বিচাবের শক্ষ। আনন্দের হলাদ এবং অস্মিতার একা্ষিক! 


সন্িৎ। 

বিতকশ্চিতশ্তালম্বনে স্কুল আভোগঃ। হক্ষে! বিচারঃ আনন্দোহলাদঃ ৷ একাত্মিক। 
সংবিদস্মিতা। 

এ অবস্থায় ধ্যান পবিপন্ক হহয়া. চিত্তবৃত্তি “অর্থমাত্র নির্ভাস+ - যেন শ্বরূপশৃণ্য 
হইয়া যাঁষ। 


তদ্দেব (ধ্যানম্‌) অর্থমাত্রনিভাগং স্বরূপশূগ্ঠমিব সমাধিঃ ॥- 2৩ 
এইবার চিত্তের একাগ্র ভূমির উদ্দে নিরুদ্ধ ভূমিতে আরোহণ কবিবার যোগ্যতা হয়। 
তথন একা গ্র পরিণামের স্থলে চিত্তের নিরোধ পরিণাম আবস্ত ভয়। 
ব্যুখান নিরোধ সংহ্কাঁবয়েরিভিভব-প্রাহূর্ভাবৌ 
নিরোধক্ষণচিত্তান্থয়ো নিরোধ পরিণামঃ ॥--০1৯১ শুত্র। 
ইহার ফলে চিতনদী প্রশাস্তবাহী হইয়া ( তশ্ত প্রশাস্তবাহিতা সংস্কার[ৎ--৩/১০ ) চিত্তের 
সমাধি-_- পরিণাম আরস্ত হয়। 
সর্বার্থতৈতাগ্রতায়ো, ক্ষয়োদযৌ সমাধি পরিণাঁমঃ ॥--৩।১১ 
এই সমাধি পরিণামের সংস্কার ব্যুখখানের সংস্কারকে নিরুদ্ধ করিয়া অসংগ্রজ্ঞাত বা 
নিখীজ সমাধি আনয়ন করে 
ওজ্জ সংস্কারঃ অন্যসংস্ক'ব প্রতিবন্ধী --১।৫০ 
তশ্তাপি নিবোধে পর্ধনিরোধাৎ নিবীজ সমাধিঃ_-১1৫১ 
ইহাই পরিপৰক যোগ--- 
যোগসশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ--১(২, সত্র । 
এ অবস্থায় বৃত্তির বিরাম হয় বটে কিন্তু চিত্তের সংস্কার অবশিষ্ট থাকে-- 


১০৪ নব্যতারত | ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


বিরাম প্রত্যয়াভ্য!স পুর্বঃ সংসার শেষোৎগ 

অর্থাৎ সে অবস্থাতে কর্মের সংস্কার ৪ ক্লেশের সংস্কার বাদনাপূপে চিত্তে অনুস্থত 
থাকে । অবন্ত রেশের বৃত্তি পূর্বেই ধ্যানদ্বার! প্রতিহত হইসাঁছে _-ধ্যানহেয়াম্তদবু তয়ঃ---২।১১। 
এবং ক্রিয়া যোগদ্ধারা ক্লেশ সকল তনৃকৃত9 হইয়াছে, সমাধি গাবনার্থঃ রেশ তনৃকরণার্থশ্চ-- 
২1১) 

কিন্তু ক্লেশেব শক্ম সংস্কাব ? 

তে প্রাতিপ্রসবহেয়াঃ সুঙ্1--২১০ 

যে যেংগীব চিত্ত ধ্যানে পবিশন্ধ হইর়|ছ তাহার অ।র নৃতন “আশয়” হয়না । 

তত্র ধানজমগ্জশয়ং-৪1৬ 

তত্র যবেধ ধ্যানজ" চিত্ত" তরদেবানাশয়ং তন্তৈব নান্তাশয়োরাগ দি প্রবৃত্তি ততঃ 
পুগ্যপাপ(ভিসন্বন্ধঃ ক্ষীণক্রেশত্ব।ছ্ে(গিন ইতি-ব্য।স্ভ।য্য। 

এ অবস্থ।য় যোগী চিত্ত হইতে পুরুষেব প্রভেদ উপলব্ধি কযেন। সেইজন্ত তাহাকে 
বিশেষ দর্শী' বলা হয়। বিশেষ - প্রহেদ (41156100000 )। এই উপলব্ধিকে বিবেকথ্যাতি 
ব। পপ্রসংখ্যান' বলে, এই বিবেকখ্যাতি ভইলে যোগীব চিত্তে আত্মভাবভাবনার 
নিবৃততি হয়। 

বিশেষদর্শিন আত্মভবভাবনা বিনিবৃত্তি:--৪। 2 

যে চিত্ত পৃব্ব অজ্ঞান নিয় ও বিষয় প্র।গঞ্ভাব ছিল তাক এখন বিবেকোম্ুখ এবং 
কৈবল্য-প্রবণ হয়। ূ 

ত্দা বিবেকনিম্ তং কৈবণ্য প্রাগভার* চিত্ত*--৪1২৬। 

এইবার যোগীর বিবেকথ্াশ্ডিতেও বিবাগ উৎপন্ন হইয়া! সংস্কারবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে 
তাহার ধর্মমেঘ সমাধি উৎপন্ন হয়। 

প্রসঙব্যানে পাকুসীদন্ত সর্ব বিবেকব্যাতি ধর্মমেঘঃ সম।ধিঃ 1-- 881২৯ 

সংস্কারবীজঙ্ষয়ান্নাস্ত প্রতায়াস্তরান্থ্যুৎ পদ্তে তরাস্ত ধর্মমেঘো! নাম সমাধি ভ'বতি ॥ র্ল্যাসভাব্য 
তখন যোৌগীর ক্লেশ সংস্কার ও বন্ধন সংস্কার সমূলে বিনষ্ট হয়। 

ততঃ ক্লেশকম্মনিবৃততিঃ ॥81৩০।॥ 

তল্লাভাৎ অবিষ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমুল কাঁষং কবিতা: ভবস্তি । কুশলা কুশলাশ্চ কল্মাশয়াঃ 
সম্ৃলখাতং হত! ভবস্তি-_বাসভাষ্য 

এইরূপে ফোঁগীর জ্ঞান সমস্ত আবরণমল ₹ইতে নিম্মুক্ত হহয়া৷ অপস্ত ও অপরিসীম 
হয় এবং আকাশে খগ্ভোতের ন্যায় তাহার পক্ষে জ্ঞেয় শ্বল্পমাত্র থাকে । 

ওদা সর্ব।বরণাপেতন্ত জানস্ত আনম্ত্যাৎ জ্বেয়ম্‌ অল্পম্‌ ॥ 81৩১ 

এইবপে চিত্তেব প্রয়োজন অবসিত হওয়ায় তীহার পরিণাঁম-ক্রম পরিসমাপ্ত হয় এবং 
চিত্ত হ্বয়ং__মে যে প্রকৃতির বিকার সেই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। 

ততঃ কৃতার্থানাং পবিাঁমক্রম সমাপ্তি গুণাঁনাম্‌ ॥_-৪1৩২। 
পুরা শৃন্তানাং গুণানাম প্রতি প্রসব:--81৩৪1 


আঁষাঁ়, ১৩৩১ ] গুজরাত বিদ্যাপীঠ ১৯৫ 


তখন পুরুষ চিত্তের সহিত অনাদি সিদ্ধ সম্বন্ধ হইতে বিনির্মা,ক্ত হইয়া অমল) কেবল 
শুদ্ধ বুধ অবস্থায় শ্ প্রতিষ্ঠ' হন। 

তদা দ্রঃ স্বরূপে অবষ্ঠানম্‌ - ১11 

ইহাকেই ঠকবল্য বলে। 

কৈবলাং স্বরূপ প্রতিষ্ঠ। বা চি ৩শকর্ির্তি। 


শ্রীহীরেক্্রনাথ দক্ত 


গুজরাত বিদ্যাপঠ 
( ৯) 


এখন বিগ্তাপীঠের বিধিবাবস্থব কথা কিছু বলিব । ম্যাঁট্রিকুলেশন পরীক্ষাকে “বিনীত" 
পরাক্ষ। বলা হয় শ্ইসপরীক্ষায় পাশ কবিয়! ছাত্রেবা মহাবিগ্য'লয়ে ভর্তি হয়। “মহাবিস্তালয়ে 
৪ বৎসর পড়িতে হয় ; প্রথম বৎসরের পর ঘে পরীক্ষা হয় তাহাকে প্রথমা পরীক্ষা বলে। 
প্রথম! পরীক্ষার পরেই বি এ। বধ্ধে বা কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ে ২ বৎসর বি, এ, পড়িতে হয়, 
কিন্তু এখানে পড়িতে হয় ও বৎসর । মাননীয় সার মাইকেল স্তাডলার মছোদয়ও এই প্রকার 
পদ্ধতির অস্মোদন করিয়াছেন, ইন্টারমিডিয়েটে এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া ছুই 
বৎসরের পরিবর্তে তিন বসর কোন এক বিষয় অধ্যয়ন করিলে তাহাতে বিশেষ বুৎপত্ধি 
জন্মে, ইহাই মনে হয়ণ সেজন্ত দেখা যায় যে গুজরাত বিষ্যাপীঠের বি, এ, পাঠ্যাবলী অন্যাস্ত 
ইউনিভারক্িটার 6.0120ঞ75 পাঠ্যবলীর সমান । 

এখানে ইংরাজী অবশ্থপাঠ্য নহে । প্রথমা পরীক্ষায়, ভাঁষার ঈ্ধধ্যে গুজরাতী এবং 
হিন্দি বা উর্দ, অবশ্তপাঠ; ইচ্ছাডীন পাঠ্য (০23099] ) যেমন-_ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, বাংলা সা 
মারাহী ইহার যে কোনও এটা ভাষা লইতে হইবে । অধিকাংশ ছাত্রই ইংরাজী পড়ে, 
তবে অনেক বাংলাও পড়ে। বাঁংল। তাহারা পড়িতে, বুঝিতে, রচন| করিতে বেশ ভাঁল ভাবেই 
শেখে, তবে কথ! বলিতে তেমন পারে না, কারণ বাংলায় কথা বলিবার বিশেষ সুবিধা ও 
সুযোগ হয় না) ক্লাশেই যাহা কিছু সম্ভব--তাহাই হয় ও সেইটুকুই শেখে 
গুজরাতীরা বাংল! হাষা খুব পছন্দ করে, এবং অনায়াসে শিখিতে পারে; বাংলার সহিত 
মাহাদ্দের মাতৃভাষার এত সাদৃষ্ঠ আছে যে বা*লা শিখিতে তাহাদের বিশেষ কোন কষ্ট হয় 
না। বিশেবতঃ গুজরাতী, কিদ্দি ও মারাঠী ব্্জাকুরণের তুঙ্গনায় বাংলা ব্যাকরণ এত সহজ যে, 
যে পরিশ্রমে যারাঠী শিখ! যাঁয়, তাহার অধ্রেক পরিশ্রঙ্কে বেশ ভাল করিয়াই বাংলা শিখা 
যায়। ছাত্রন্নেরই এই মত। 


১*৬ নব্যভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য়-পংখ্যা 


প্রথম! পরীক্ষায় আর যে সব বিষয় আছে ভাহার কথা বলিলাম না) এখন বি, এ, 
পরীক্ষার পাঠ্যান্লীর কথা বলিল। বি, এতে কয়েকটী “মন্দির” আছে, যেমন ভাঁষ! মন্দির, 
গণিত মন্দির, ববসায় মন্দির (00171100106), ব।জনীত্ি মন্দির (1১9115105), আর্ধাবিদ্ঠা 
মন্দির (1212119901)175 ), ললিত কল! মন্দির (17117 475) ইতাদি ; বি, এ পরীক্ষাকে 
এখ।নে পন্নাতিক” পরীক্ষা বলে ১ এই ল্লাতক দুরীর্ষীয় যে কোঁন এক “মন্দির” গ্রহণ করিতে 
হইবে) কিন্ত ছাত্র যে কোন মন্দিরই গ্রহণ করুক না কেন, তাঁহাকে গুজরাতী এবং হিন্দী বা 
উদ্দ, পড়িতেই হইবে । এই ছুষ্টটী ভাঁষা স্নাতক পরীক্ষাতেই অবশ্ঠ পাঁঠা”। 

সকল মন্দিরের বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া যাঁয়। ছুই তিনটা মন্দির 
সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিয়াই অন্ত প্রস্তাব উত্বাপন কবিব। মধ্যবিদ্কা মন্দিরে হিন্দু, জৈন, 
বৌদ্ধ ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্্ব শিক্ষা দেওয়া হয় ; ললিতকলা মন্দিরে প্রধানতঃ গাঁন 
এবং বাগ্ধ শি দেশুয়া হয়) এখানকার গানের সহিত বাঙ্সী গানের যথেষ্ট শুভেদ 
আঁছে ; এখা.ব. « সঙ্গীত পদ্ধতি মাঁর।ঠী ছাচে ঢালা; ভ্বর্থাৎ সঙ্গীতে কাঁলোয়াতী 
ভাব প্রবল) ওন্তাদের গাঁন বিজ্ঞানসম্মত বটে, কিন্তু তেমন মনোমুগ্ধকর নভে। 
আবার বাংলা গান চিত্তাকর্ষক বটে, কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাতে অবৈজ্ঞানিক 
অনেক দৌষ পাওয়া যায়। আটের উপব, কাঁলোয়।তী গান “৮৪ 9023061000৮ 00 
৩1: ৪101010.৮ এই ললিত কলা মন্দিরের অধ্যাপকের নাম যুক্ত শশঙ্কার রাও পাঠক । 
ইনি যেমন গান করিতে পারেন, তেমনই বাঁজাইতে প্রন; বাণ, এত্াজ, সেতার, বেহাল! ও 
'দ্রিলরুূবাতে তিনি সিদ্ধহত্ত, কিন্তু বেহালাই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাগ্যযস্ত্--এ অঞ্চলে 
তাহার স্তাঁয় বেহালাবাদক দ্বিতীয় কেহ নাই "বে গান্ধব মঞ্তাবিষ্তালয়ে ১৫ বৎসর সঙ্গীত 
শাস্ত্র অধায়ন করিয়৷ তিনি এ অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি হারমোনিয়মের 
মোটেই পক্ষপাতী নছেন, সেইজন্য এ মন্দিরে হারমোনিয়মের কোন স্থান নাই। বাঙালী 
গায়ক হারমোনিয়মের যতই ভক্ত হউন না কেন, এ কথা তাহাকে মাতে হইবে যে শ্রকই 
নিশ্বাসে বীণ, সেতার ও হ।রমোনিয়মকে বাগ্ত যন্ত্র বলিলে, বাণ ও ঞ্দতারকে কিছু অপমানিত 
কর! হয়। 

ভাষ! মন্দিরে ইংরাজী, ফ্রেঞ্ষ আরবী, পারসী, সাত, বাংলা, মারাঠী ও গুজরাতী 
ভাষা শিক্ষা! দেওয়। হয়। ভাষা মন্দিরের ছাপ্লীকে, যেকোন ছুইটা ভাবা! শিখিতে হয়; যে 
বাংল। পড়িবে, তাঁহাকে দ্িতীয় আর একটা ভাষ। গ্রছণ করিতে হইবে। প্রত্যেক ভাষায় ৫টা 
করিয়া প্রশ্ন পত্র। বাংলা ভাষার গ্রস্থগুলির নাঁম-(১) গগ্ভ ও প্রবন্ধ রচনা , *প্র/চীন 
সাহিত্য, “প্রভাত চিন্তা,” “প্রতিভা” (২) পদ্ ও কাব্য--“পলাশীর যুস্ৃ” “গীতাঞ্জলি? 
“মেঘনাদ বধ কাব্য, "শিবাঁজী কাবা” (৩) উপন্াাস-- গোরা, দত, হর্গেশনন্দিনী | (৪) 
নাঁটক-_সাজাহান, চিত্রা, ডাকঘর, বিহ্বয়ঙ্গল, রিজিয়া। (৫৯ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গর 
প্রাচীন কাবা-_চণ্তীদীস, বি্াপতি ইত্যাদি 1" শীদীনেশ্চন্দ্র সেন 

কলেজ উইং, পেন্টিং ওপ্কটোগ্রাফিগও শিক্ষা দেওয়া হয়! শীগ্ই যাহাতে কৃষি 
(ঠ, শন ১5৭ ফাহতে পারে-তাহারও চেষ্টা হইতেছে! বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত ূ 


আষাঢ়, ১৩৩১ ] গুজরাত বিদ্যাপীঠ ১০৭ 


আমদাবাদ মহাবিগ্ঠালয়ে নাই-_সে বন্দোবস্ত আছে বন্ধে মহাবিগ্যালয়ে। সেখানে 01850319- 
চোঠ। 0595095 56108) 016200£, 909 10915808 ইত্যাদি ব্যবহারিক শাস্ত্র শিক্ষ! 
দ্বেওয়! হয়। কলেজের এই বিজ্ঞান বিভাগে নির্ধারিত সংখ্যার অধিক ছাত্র লওয়া হয় না৷ 
বিজ্ঞান বিভাগ ব্যতীত 1৪ বিভাগও এই কণ্জীজে আছে । «ই কলেজও গুজরাত বিস্তা- 
পীঠের অন্তভূক্ত । ইহাঁব প্রিন্সিপ্যালের নাম শ্রীগ্ুক্ত পুস্তান্বেকার। ইনি অক্সফোর্ড হইতে 
এম এ পাশ করিয়া আসিয়া স্থবাত কলেক্তে কার্ধা করিতেছিলেন , শ্রীযুক্ত গিডওয়ানির সংশ্রবে 
আসিয়া ইনি সুরাত কলেজ ছাডিয্খ বন্ধে মহাব্দ্লয়ে আসেন। তিনি অতি সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ 
প্রিক্সিপ্যাল। 
গুঞজরাত বিগ্তাপীঠেব একটী প্রধান বিশেষত যে যতদূব সম্ভব সব বিষয়ই গুজবাতীড়ে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথম! পবীক্ষায় অর্থশান্ত্র (2০০০০09109), প্রমাণশান্ত্র (০৪1০) 
এমন কি গণিতশান্ত্রও গুজবাতী৩ শিখান হয়। স্নাতক বিভাগে এমন কতকগুলি বিষয় 
আছে, যাহ! গুজবাঁতীতে বুঝান কঠিন) সাধাব্ণতঃ তাহ ইংবাজীতেই শিখান হয়) কিন্ত 
তবুও যতদুর সম্ভব চেষ্টা চলিতেছে , চেষ্টার ক্রটা নাই। তবে এ বিষয়ের প্রধান 
প্রতিবর্থক হইতেছে গুজবাঁতী অধ্যাপকের অভব। গুক্গবতীবা! ব্যবসাদার জাতি) 
তাহারা প্রথমে বোঝে ই্রাকা। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেরই ব্যবসাব দিক্ষে ঝেৌক। 
যতই উচ্চশিক্ষিত হউক না কেন তাহাবা সহঞ্রে টাকা ভুলিতে পাবে না। অথচ, গুজরাত 
বিগ্ঠাপীঠেব এমন ক্ষমতা নাই যে বেশী মাহিযানা দিয়া এই সকল উপযুক্ত লোঁককে কলেজে 
নিমুক্ক কবিতে পাবে । তাহাব! এই কলেঞ্জে ষোগ দিলে গুজরাতেব এব* গুজবাতী ভাযার 
অনেক উপকাব হইত, ভাঙা সকলই বোঝ, কিন্তু ক্ষোন উপায় নাই। সেইজন্ত 
নিকটস্থ মার।টী ও সিদ্ধি অধাপক ভানিয়া কাজ চ।পাঁন হইতেছে । তাহাব। গুজরাতী 
জানেন না; গুজরাতী শ্রিখিয়৷ গুজঝতীর বক্তৃতা কর! তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক 
এবং তাহা ভাল হইবে কিনা তাহাও সন্দেহজনক । সেইজন্য তাহারা উংরাজীতে বক্তৃতা 
দেন। তবে যে সব ঝুজরাত। অধ্যাপক আছেন, তাহার যত দূর পারেন গুজরাতীতে বক্তৃতা 
করেন। গুজবাত বিস্তাগীঠ জাশ।,কবে যে, যে সকল উপযুক্ত ছাত্র কলেজ হইতে ভালভাবে 
পাশ করিয়া বাহির হইবে, তাঁছারা আবার তাহাদের কপেজেই ফিরিয়া! আসিবে ; এখানে 
শিক্ষকত| করিয়। বিগ্কাপীঠের এই বিশেষ অভ্ব মোঁচন কবিবে এবং তাহাদের দেশের ও 
মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করিতে থাকিরে। বিস্তাপীঠে এম এ পড়াইবার কোন ব্যবস্থা নাই, 
কমেকটী বিষয়ে পাঠ্যাবঙ্গী নির্দিষ্ট করা আছে। ন্নাতক হইয়া কোন বিষয়ে প্রবন্ধ 
(86915 ) পাঠাইলে এরং তাহা অন্ুমাদিত হইলে তাঁহাকে এম, এ উপাধি দেওয়া হয়। 
বিগ্তাপীঠের আর্থিক অবস্থার কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। মহা- 
যিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ছুইশত। প্রত্যেক ছাত্রের কলেজ ফি বাৎসরিক ৯*২, কিন্ত 
বাৎসরিক আঠার হাজার বা কুড়ি হাজার টাঙ্কায় কোন বিষ্ভাপীঠ চলিতে পারে না; 
গুজরাত ৰিসঠাপীঠের পুন্তকাগার অতি বৃহ প্রথমে থে ৪* হাঁজার টাকার পুস্তক থরিদ 
, করিয়। লাইব্রেরী উদঘাটন করা হয়, তাহা! ছাডাঁও গত কয়েক বৎসর লাইব্রেরীর জন্ 


১০৮ নব্যতারত [ িচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্য। 


বাৎসরিক দশহ।জার টাকা দেওয়া হইতেছে । লাইব্রেরীর “পুরাতত্” বিভীগে কয়েক জন 
অধ্যাপক 1:৩987০. কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বিগ্াপীসের খরচ সামান্ত নহে। কিন্ত 
বিস্তাপীঠ টাকার জন্য তত ভগ বা ভাবনা করে না, গুজগাত খিগ্যাপীঠের দৃঢ বিশ্বাস আছে 
যে ভাল ভাবে কাঁজ করিতে পারিলে এব হ।ল কাজ দেখাহতে পারিলে, গুঙ্জরাতের লে।ক 
বিস্ত[পীঠকে অর্থ সাহাযা বরিতে দ্বিধ। বোধ করিবে না। গুজরাত কেন, সর্বত্রই একই 
নিয়ম__ভাল ক|জ রূরিতে থাকিলে টাকার মভ1ব হয় না; টাকা আমিবেই আসিবে। 
কেবল মাজ বাক্য ব্যয় করিলে এবং 4১19810০০09 ছাঁপা ইূপে ও কাগজে ক।গজে বিজ্ঞাপন 
দিলে টাক! আসে না; মূলে আসল কষ্জী চাঁচ। ইস্ঠিমধ্যেই গুজরাত বিষ্তাপীঠ 
গুজরাতের এক গর্বের ও গৌরবের জিনিষ হয় দীড়াইবাছে।, গঠ বৎসর মহাত্মা গান্ধির 
জন্মদিন উপলক্ষে গুজরাতবাসীগণ তাহাদের হ্রই ম্নেহের জিনিষটাকে ১২লক্ষ টাক! উপহার 
দিয়াছিল। গুজরাত বিগ্ঠ।পীঃ চাহিয়াছিল দশলক্ষ-_-পাইগ্াছিল ১২লক্ষ। ২র। অক্টোবর 
(মহাত্মার জন্মদিন) অতিবাহিত হইয়। গেলে আর টাক! লওয়া হইল না । দেই টাকায় 
বিগ্তাপীঠের কলেজ ও হষ্টেলের জন্ত গৃহ নিম্দীণ হুইতেছে। ডাক্তার প্রফু্চন্জ রায় যাইয়া 
বিস্কাপীঠের ভিত্তি স্থাপন কার্ধ্য করিয়। আসিয়াছেন। বার লক্ষ টাক] শীঘ্রই খরচ হইয়া 
যাইবে--তুবন আরও টাকার প্রয়োজন ইইবে। কিন্তু ভাবনা! কি? বিগ্তাপীঠের 
099.0051]01 মহাত্মা মোহন্দাস আজ স্বয়ং কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত । ধাহাঁর আহ্বানে সমস্ত 
হিন্দুদ্থান কীপিয়া উঠে, সমস্ত গুজরাত ধাহার চরণে ভক্তিভরে প্রণত--তাহার প্রিয় 


বিদ্বাপীঠের ভবিষৎ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল। 
শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার 


পপ 


ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 
ছিতীয় অধ্যায় 


( পূর্বানুবৃদ্তি ) 
শুদ্ধ মানববুদ্ধিগোঁচর বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, যদি আমরা খুষ্টধর্ের অভাান 
৬ইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যান্ত, খৃষ্ঠায় সমাজের অভিব্যত্দির ইতিহাস আলোচনা করি, তাহা! 
৮ইপে দেখিব এই ণময়ের মধ্যে ইহা তিনটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ অবস্থ। অতিক্রম করিয়াছে । 
একেবারে প্রথম ঘবস্থায় থৃষ্টায় সমাজ কেবল মাত্র এক ধর্মবিশ্বাস ও এক ধন্মতভাবে মিলিত 
সপ্প্রদায়মাত্র ছিল। এই আদিম থৃষ্টায় সমাজ কতকণুলি ধর্শ্ভাৰ ও ধন্মবিশ্ব(দ একত্র পোষণ 








* শ্রীযুক্ত বিনয়কুম।র সরকার এম্‌ এ মহাশয়ের প্রদন্ত অর্থে প্র সা রী রর 
ৰ বা 
অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত । কাশ্য সাহিতা সংরক্ষণ ্রস্থাবলীর 


আষাঢ়, ১৩৩১] ইউরোপীয় সভ্যতাঁর ইতিহাস ১০৯ 


করিবার জন্ঠ সম্মিলিত হইয়াছিল । তাহাদেব মধ্যে কোন দৃটবদ্ধ ধর্মবাদদ ছিল না, শাসন 
পদ্ধতি ছিল না, ধর্শশাসনের জন্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত য'জকসংঘ ছিল না। 

অবশ্ত কোন সম্প্রদায়ই-_তা সে যত শিশুই হউক না কেন, তাহার গঠন যতই ছূর্ব্বল 
হউক না কেন,।_-কো।ন সম্প্রদ্দায়ই একট| নৈতিক বা! আধ্য।ত্মিক শক্তির নেতৃত্ব ভিন্ন টিকিতে 
পারে না। এই নেতৃশক্তিব্যতীত তাঠ।কে পরিচ।লন করিবে কে, তাহাকে উজ্ষ্বীবিত করিয় 
রাখিবে কে? আদিমযুগের এষ্ই বিভিন্ন খুঈীয় উদ্ধীসকসংঘেব মধো এমন লোক অবশ্ত ছিলেন, 
বাহার! ধন্ম প্রচার করিচতন, শিক্ষ। দিতেন, শাসন কবিতেন, কিন্তু কোন সর্ধজনমান্ত সুরির্দিষ্ট 
শাসনবিধি ছিল ন।, বিষিঁনপ্দিই কোন ধর্শান্ত্র ছিল না । বিশ্বাস ও ভাবের এঁক্যে গ্রথিত 
একটি শিথিনগ্রস্থি উপাস্কসম্প্রদায়মা, এই হিপ থুষ্টায় সমাজের আদিম অথস্থা। 

যে পরিম।ণে খৃষ্টধন্ম দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল ও বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, 
সেই পরিমাণে থুষ্টীর সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমস্থঃ নিদিষ্ট মতখাদ, নিয়ম্পদ্াতি, শাসনবিধি ও শাসন- 
কর্তীব আবির্ভীব হইতে লাগিল। এক শ্রেণীৰ ধর্শুশাসকে বনাম হইল প্রেস্বিটাস বা প্রাচীন, 
উাহারাই পবে যাজক ব পুবোহিত হহলেন, আব এক শ্রেণীব নাম হইল এপিস্কোপয় 
অর্থাৎ পরিদর্শক, তাহারা পবে হইলেন 1বসপ্‌, অন্য একশ্রেণীর নাম হইল ডিয়াফোনয় 
বা ডিকন্‌, তাহ।বা দগ্সিদ্র পোষণ ও ভিগ্না বিওরম্পব ভার পাইলেন। 

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীগ ধম্মাধিকাবীবর্গের কাহার কি কার্যা, কাহার কি 
অধিকাব ছিল, তাহা স্ুস্মভাবে নিদদেশ করবা এখন এক প্রকার অসম্ভব। পরস্পরের 
অধিকাবেব সীমারেখা সম্ভবতঃ অস্পট ও পবিবর্তনশীল ছিল, কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে একটা 
প্রতিষ্ঠান গভিয়া উঠিঞছিল। তখপি এহ দ্বিতায যুদ্ধে এই একটা বিশেষত্ব ছিল ষে 
ধর্দমশ|সনবাবস্থায় তখন সাধ|রণ উপাসকবৃন্ধেবহ পা।ধান্ত ছিল। কর্মচাবিনিয়োগ, বিধিনিষেধ. 
প্রবর্তন প্রভৃতি ঘকল বিষষেই সাধ।বণ পাঁসকবু'ন্দৰ মতই প্রবল ছিল। চর্চের শাসনব্যবস্থা ও 
সাধাৰণ খুষ্টায় সমাজ এ ছুইএর, মাধ্য তখনও পর্য্যন্ত কোন পার্থক্য ছিল না । পরম্পর 
পরম্পর হইতে ব্যবহিত বা স্বতন্ত্র ছ্থিল না) খৃষ্টায় সম্প্রদায়ে তখন সাধারণ জনবর্গের প্রভাঁবই 
প্রবল ছিল। 

তৃতীন্ব যুগে সমস্তই পরিৰ্তন হইয়৷ গেল। তখন সাধারণ সমাজ হইতে পৃথক্‌ 
একটি যাঁজকসংধ গঠিত হইল। এহ যাজকপ'ঘেব নিজেদ্দের ধনসম্পত্তি ছিল, নিজেদের 
নির্দিষ্ট এলাকা ছিল, গ্লিজেদের একটা বিশেষ সংগঠনপদ্ধতি ছিল। এক কথায় ইহারা 
নিজেরাই একট' অন্যনিবপেক্ষ সর্বাঙসম্পূ্বী সমাজে পাবণত হইল। যে বৃহৎ সমাজের 
সম্পর্কে এই যাজকসংঘের স্থষ্টি ও স্থিতি, যে মমাজের উপর নেতৃত্ব কারয়া ইহাদের গ্রসার 
ও প্রতিপত্তি, সেই সাধাবণ থুষ্টা॥ সম্প্রধয় হইতে পৃথকৃভাবে ও স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা! 
নির্বাহ করিবার সামর্থ্য ও সঙ্গতি ইহারা সঞ্চয় করিরাছিলেন। এই হুইল গ্রীষ্ীয় চর্চের 
সংগঠনক্রমের তৃতীয় ক্রম। এই আকাবেহ পঞ্চমশতাবীর প্রাবস্তে ইহার আবির্ভাব। 
রাজখ।লনের সঙ্গে গ্রজাবুন্দের যে দন্ত মম্পক বহিত হহয়া গিয়াছিল তাহ! নহে; বরং 
এমন সর্ধগ্রদী শাসনব্যবস্থ। আর কৰচনও হয় নাই; কিন্তু যেখানে যেখানে যাজকবনোর 


১১৩ নব্যতারত [ দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


সহিত উপাঁপকসম্প্রদায়ের সম্পর্ক, সে সমস্ত বিষদ্দে যাজকবৃন্দের প্রভাব অপ্রতিহত 
ছিল। 

এই সময়ে খুষ্টায় যাঁজকসংঘের প্রভাব বুদ্ধির আর একটী অন্তপ্রকারেব কারণ 
ছল। বিসপ. ও যাজকগণই প্রধান প্রধান পৌরকর্মচারী ছিলেন। আপনার! দেখিম্নাছেন 
যে বাস্তবিকপৃক্ষে বলিতে গেলে শেষ পধ্যন্ত রোম'য় সাম্রাজ্যের কেবল এই পৌরশা সনতন্টুকুই 
মবশিষ্ট ছিল। স্টুদ্দিগের যথেচ্ছণ।সঙ্ঈনর *উপদ্রবে 3$ নগরগুলির অধঃপতন হওয়ায়, 
পীরলংসদের পারিষ্র্স নিরাশ ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। «এদিকে নবজীবনসম্পন্ন 
ও নরোদ্তমে রলীয়ান্‌ বিসপ ও যাঁজকবুন্দ স্বভাবতঃই সকল বিষ্জ পরিদর্শন ও পরিচালন 
করিতে প্রস্তুত ও অগ্রঙ্গঘ হইলেন। এজন্ত তাহাদিগকে দোষু দিলে, সমাজের সমস্ত 
ফমতা তাহারা অনধিকার পৃন্বেও গ্রাস করিয়াছেন ৰলিলে, অন্তায় হইবে । কারণ এই ব্যাপার 
্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হ্ইয়াছিল। কেবল যঞ্জকেরাই তখন নৈতিকবলে বলীয়ান্‌ 
৪ সজীব ছিলেন, কাঁজে কাজেই ভাহ।র। সকল ক্ষেত্রেই প্রভ'বশালী হয়া উঠিলেন। বিশ্ব- 
প্রগতের এই নিয়ম! তদানীস্তন সম্রাটদিগের সমস্ত বিধিবিধানেই এই পরিণতির চিন্ক 
দ্বখিতে পাওয়। যায়। থিওডোপিয়!ণ্‌ বা জঙষ্টিনয়াঞ্ধের বিধিসংহিতা খুলিয়া দেখুন, দেখিবেন 
এমন অনেক বিধি আছে ফ্রথা ঘর! বিসপ, ৪ যাঁজকদিগের উপর পৌরব্যাপার পরিচালনের 
ভার দেওয়া হইতেছে । এখানে জাষ্টিনিয়ানপ্রবর্তিত কয়েকটী বিধি দৃষ্টাস্তস্বরূপ উদ্ধত 
করিয়া দিতেছি £-_ 

(১) নগর সমূহের বাৎস:রক কাধ্য পরিচালনের জন্য আমর! নিয়োক্ত বিধান প্রবর্তন 
করিতেছি । পৌর সম্পত্তির উপস্থত্র ব! দানসৃত্রে গ্রাণ্ড নগরের যত আয় আঁছে তাহার ব্যবস্থা 
কর!) পুর্তকার্যয) শন্ত ভাণ্ডার স্থাপন; পরঃগ্রণালী নির্মাণ, আ্ানাগার, বন্দর প্রস্তুতির 
পরিরক্ষণ) প্রাচীর ও সেতু নিক্মান; পৌর্ব্য।পারলম্পৃক্ত মামলা মোকদ্দমা চালান, এসমন্ত 
ব্যপান্রই এই পৌর কার্ষ্ের অস্তভুক্ত। আমর! বিধান করিতেছি যে বিসপ ও নগরের সর্কোচ্চ- 
শ্রেণী হইতে নির্বাচিত্ত তিনজন লোক একত্র হইয়া একটি এঁমিতি গঠন করিবেন । তীহার! 
প্রতিবসর যে যে কা্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহ! পরীক্ষা করিবেন; কাধ্যকারকগণ যাহাতে 
যথারীতি সমস্ত কাধ্য পরিচালন করেন, রীতিমত হিসাবনিক্কাশ দেন, পৌরকীর্ডি, বান্্পথ, 
পয়ঃপ্রণালী, স্বানাঁগার ব| অন্থান্ত কর্শের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ যাহাতে যথাযুক্তভাবে নিয়োগ 
করেন, এবিষয়ে দৃষ্টি রখিবেন। ৃ 

(২) ৫০৭ সুবর্ণ মুদ্রার অনধিক আয়সম্পন্্র নাবালক দিগের অভিভাবক নিয়োগ সম্বন্ধে 
প্রাদেশিক শ।সনকর্তার অগ্থুমতির অপেক্ষা করিতে হইবে না, কারণ তাহাতে অনর্থক ব্যয়বাছল্য 
হয়। আমরা বিধান করিতেছি যে এই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় ও বিশপ. ও অন্তান্ত পৌরপঙধধারি- 
বর্গের সহযোগে পৌরশ।সনকর্ত।ই অভিভাবক নিয়োগ করিলেন। 

৩। আমাদের ইচ্ছা বিশপত যাঁজকবর্গ, ভুম্ব(মিবর্গ, প্রধানবর্গ ও পৌরসংসদের 
পারিষদ্বর্গ একত্র হইয়া পুররক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ করিবেন। 

এইরূপ আরও অনেক হৃষটান্ত উদ্ধৃত করিতে পার৷ যায়। সর্বত্রই এক ব্যাপার লক্ষিত 
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হয় যে রোমীয়দিগের পৌরতন্ত্র ও মধ্যযুগের পৌরতন্ত্রেব মধাবর্তী স্থলে ধাঁজকতন্ত্র ও পৌরতম্বের 
এক অপুর্ব সংমিশ্রণ। প্রাচীন পৌরতন্ত্রে পৌবশীসনকর্তৃগণের প্রাধান্ত ছিল; আধুনিকষুগের 
পৌরতগ্ত্রঠন অন্তবিধ, এই উভয়ের মধ্যবর্তী স্থলে দেখা যায় পৌরতন্ত্রে যাজকবষ্ঞার প্রাধান্ত । 

এখন আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে খুষ্টায় চচষ্ট কতবপরিমাণে তাহার গঠন 
প্রণালীর দরুণ, কতকপরিমাণে খুষ্টায় জনবুনোব উপব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের দরুণ 
এবং কতকপরিমাণে পৌরব্যাপাক্কে যোগ দেওয়। রুদরুণ, কি গ্রতৃত ক্ষমতত! অর্জন করিয়াছিল 
এইরূপে খৃষ্টীয় চচ্চ এই যুগ হইতেই আধুনিক সভাভাব বিকাশ সাধনে ও প্রক্কৃতি সংগঠনে 
প্রধান সহায় হইয়া চলিল। এখন একবার দেখা যাউক তথণ হইতে খণ্তীয় চচ্চ কোন্€কান্ 
বন্ত, কোন্‌ কোন্‌ উপাদান ইউরোপীয় সভ্যতাব মধো গ্ররেশ করাইয়া দিল। 

প্রথমতঃ এইটাই একট! পরম ল।ভ যে সেই হুড়শক্তিগ্ৰা্জঈৎত সমাজের মধ্যে এমন একটা 
শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল, যাহার প্রভাব ও শক্তি নৈতিক ব। আঁধা|মক,যাখার প্রতিষ্ঠা মানুষের 
বিশ্বাস ও ধারণার রাজ্যে, মান্ৃষের হ্ৃদয়বৃত্তিব বাঁজ্যে। যা সে সময় সী চচ্চ না] থাকিত 
তাহা হইলে সমগ্র জগৎ বিশুদ্ধ জড়শক্তির কবলে ঘ্িপিতিত হন্তুত। একমাত্র চ্চই কেবল 
নৈতিক শক্তির আধার ছিল। শুধু তাই নম্ব, সমস্ত মানববিধ|নের উদ্ধে যে একটা শ্রেষ্টতর 
বিধান আছে, শ্রেষ্ঠতর শাসন পদ্ধতি আছে, এ ধ।বণাটা চচ্চ ই পোযগ ও প্রচার করিয়াছিল। 
মানবের মুক্তিসধনকল্পে, চষ্চ এই এক মৌলিক সত্য প্রচার করিল যে সমস্ত মানববিধানের 
উর্ধে এমন একট! শামনবিধি আছে,যাঁহ। যুগভেপে ও প্রথাভেদ্দে কখনও বা বিচারবুদ্ধিসিদ্ধ, 
কখনও বা বিধাতৃনি্দিষ্ট বলিয়া, চনয যায়, কিন্তু যাহ! সর্বন্রও সর্বক|লে -আখ্যাভেদসত্বেও_ 
সুলতঃ এক, নিত্য, সনাতন। রঃ 

এক কথায়, এই ধর্দ্দের অভ্যুখানের সঙ্গে সঙ্গে্একটি বড় ব্যাপার সাধিত হইল, রি 
হইতেছে ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক শাসনের পার্থক্য সাধন। এই পার্থক্য হইতেই 
ধর্মবিবেকের স্বাধীনতা সাধন সম্ভব হইল। সুসম্পূর্ণ ও স্ুবিস্তৃত বিবেকশ্থাত্যঙ্ট্রোর মূলে যে তস্ক, 
এই শাঁসনপার্থক্যের মূলেও সেই তত্ব ভিন্ন অন্ত কোন তত্ব নাই। মাস্কুযের আত্মার উপর, 
বিশ্বাসের উপর, সত্যের উপর যে জড়শক্তির,বাঁহুবলের কোন প্রভাব বা অধিকার নাই, 
এই প্লীরণার উপরই এই শাসনন্বাতস্ত্রের প্রতিষ্ঠা। চিন্তাজগৎ ও কাধ্যজগণ্, বাহুব্যাপার 
ও অন্তব্ণাপাঁবের মধ্যে "যে প্রভেদ স্থাপিত হইল, তাহা হইতেই ইহার উতদ্তব। অতএব দেখ 
যাইতেছে যে, যে নৈতিক ক্লাধীনতাঁর জন্য ইউরোপ এত যুঝিয়াছে, ষে ক্লীতির প্রতিষ্ঠ। হইতে 
এত দীর্ঘকাল লাগিল, অনেক সময় যাজকসংঘের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যে নীতি অগ্রসর হইয়াছে, 
ব্যক্তিগত বিধেকবুদ্ধির নেই দ্বাধীনতন্ত্যনীতি ইউরোপীয় সভাতার শৈশবেই ব্যাবহারিক ও 
পারমার্থিক শালনের স্বাতম্থ্ান[মে উপস্থাপিত হইয়াছিল । এবং চারিদ্িকের বর্ধর প্রাধান্তের 
মঞ্চে আত্মরক্ষার জন্য য় চঙ্চই এই নীতির প্রবর্তন ও সংরক্ষণ করেন। 

তাং! হইলে পঞ্চম শতাব্দীতে খ্স্ায় চচ্চ ইউবোগীয় সমাজের তিনটি মহৎ কল্যাণ 
সাধন করেন,--(১) সমাজে নৈতিক প্রভাবের প্রতিষ্ঠা, (২) পার্থিব ধাপারে বিধাতৃবিহিত 
শৃসননীতির সংরক্ষণ ও (৩) পার্থিব ও অপার্থিব শাঁসনতন্ত্ের স্বতগ্রাসাধন এমন কি, দে 


১১২ নব্যভারত [ দিচত্বারিংশ খণ্ড ৩য় সংখ্যা 


সময়েও কিন্তু এই চর্চের প্রভাঁব সম্পূর্ণরূপে সমাজস্বস্থোর অনুকুল ছিল না। সেই 
পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই এমন কতকগুলি অকল্যাণকর নীতির আবিভাব হইল, ইউরোপীয় 
সভ্যতার অভিষ্ঠক্তির ইতিহাসে যাহার প্রভাব নিতান্ত অল্প নয় । প্রথমতঃ এই সময়ে চর্চের 
শালন ব্যবস্থায় শাসক ও শাসিক্ক বর্গের মধ্যে একটা পার্থক) প্রতিষ্ঠিত হইল। শাসনকর্তুগণ 
শাসনাধীন জনবুনোঁর সম্পর্কে যাহাতে স্বাধীন ও স্বতপ্ধ হইতে পারেন, তাহারা যাহাতে 
জনবৃন্দের উপর স্ববীন্ধ বিধান 'অবাধে চালাইতে পারেন, তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছ। ও স্বাধীন বুদ্ধির 
সম্মতিসাপেক্ষ না হইয়া তাভাদের মন প্রাণ অধিকাঁর করিয়া! বসিতে পারেন, সেই দিকে চেষ্ট! 
হইতে লাগিল । উপরস্ত চর্চের চেষ্টা হইল যাহাঁতে সমাজে যাঁজকতন্গনীতির প্রাধান্ত স্থাপিত হয়, 
যাহাতে তাহাগা পার্থিব শাসন ক্ষমতার উপরও স্বায় অধিকারবিস্তার করিতে পারেন, যাহাতে 
তাহারা সমাজে একেশ্বর 'হইয়ট রজত করিতে পারেন । এবং চচ্চ যখন পার্থিব রাজক্ষমতা 
করায়ত্ত করিতে, এব্‌ং রাজনীতি শ্ষেত্রে অলঙ্গ্য গতিতে যাজকতন্্র নীতির গ্রাধাগ্ঠ স্থাপন 
করিতে অপাবগ হইলেন, হখন ভিনি পার্থিক রাজবর্গের য্থেচ্ছশক্তির ভাগী হইবার নিষিত্ত 
জনবর্গের স্বাধীনতার হানি কপির! তাহাদের সহিত সহায়তান্ত্রে আবদ্ধ হইলেন। 

(ক্রেমশঃ ) 


্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ । 


যো রক্রেসর 


ইরোঁকোআদের গোছি প্রথা 
( ৪) সংযুক্ত-জ।তি 


আমেরিকার ইগ্ডি্নানদের ভিতর এক|ধিক জাতি সম্মিলিত হইয়া এক একটা লীগ ঝ| 
জাঁতিসমলায় বা যুক্তজাতি গড়িয়া তুলিয়/ছিল। এই ধরণের "যুক্তজাতি”ই ই।ওয়ান সমাজ- 
বিষ্ভাসে চরমতম কেন্দ্র । 

অল্পসংখ্ক লোকের জাতিগুলা ঞরম্পর লড়াউি করিয়া মরিত। ইহাদের অধীনে 
জমি থাকিত অনেক। পরস্পরের ভিতর ব্যবধানও ' স্থানহিসাবে যথেষ্ট । এই সকল 
অন্ুবিধ! এডাইবার জন্ত মাঝে মাঝে আত্মীয় বা কুটুম্ব শ্রেণীর জাতির! লীগ গড়িয়া তুলিতে 
ঝুঁকিত। কিন্তু লীর্টাগুল। বেশীদিন টি'কিত না। আবার দুর্ষেনগ চলিয়া! গেলেই জাতিরা 
স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়িত। শেষ প্যান্ত দেখিতে পাই কোনো কোণে জাতি লীগ ভাঙ্গিয়া 
দিবার পরও আবার এক লীগ কায়েম করিয়াছে! ইরোকোআরা ইগ্ডিয়ানদের “সংযুক্ত 
জাতি” গঠনের প্রয়সে সব্ষোচ্চ স্থ!ন অধিকাৰ করিয়াছিল। 

মিপিসিপি দরিয়ার পশ্চিমে ইরোকোঁআদের আদ্দিম বাসস্থান । ইহারা বোধ হয় দ্লিশাল 
ডাঁকোঁটা সমাজেরই এক অংশ । নানা জনণ্দ্দ বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে ইহারা 
বর্তমান নিউইয়র্ক প্রদেশে আসিয়া আড্ডা গাঁড়ে। ইরোকোআদের পাঁচ জাতি £--সেনেকা, 
কাষুগ!, ও নোগাগা। ও নাইডা। এবং মৌহুক । 


আষাঢ়, ১৩৩১] ইরোকোআদের গোষ্ঠি প্রথা ১১৩ 


মাছ এবং হরিণের মাংস ইরোকোআদের প্রধান খাগ্ভ। আদিম ধরণের বাগান হইতে 
শাক শব্জীও আসে। ইহাদের পল্লীগুলা খুণ্টার বেড়া দিয়া ছুর্গাকারে স্থরক্ষিত। ইহাদের 
লোক সংখ্যা বিশ হাজার । কোনো কোনো প্গোষ্ঠী” পাঁচ জাতির প্রত্যেকটায়্ই বিগ্যমান। 
ইহাদের সকলের ভাষা প্রায় এক ভাষাই বিভিন্ন শাখা স্বরূপ । “দেশগুপা'ও পরম্পর 
লাগ! । 

পুরাণ! ইত্ডিয়ানদ্দিগকে খের্দাইফ়। দিয়া ইত্রোকোঅ। ইওিয়ানর! নিউইয়র্কের জনপদে 
জনপদে জুড়িয়। বসিয়াছিল। শক্রদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের ফলে ইঁছাদের দখল অধিকার 
হইয়াছে । এই কারণে,-বোধ হয় পঞ্চদশ শতাবীর প্রারস্তে--পাঁচ বিজয়ী জাতি প্যাবচচন্তর 
দিবাকরৌ” এক লীগ বা মিত্রসজ্ঘে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ১৬৭৫ খ্ট্টাবে ইরে!কোআ 
যুক্ত রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহাদের তবে ছিল বিপুল জনপদ | বহু 
নরনারী ইহাদের করদাতায় পরিণতও হইয়াছিল। 

মেক্সিকো, নিউমেকৃসিকো এবং পেক্ষ এই তিন দেশের ইগ্ডিয়ানর! প্ৰার্বকার” যুগের 
উচ্চতর স্তরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু আমেরিকার অন্তানত আদিমবাসীরা কোনোদিন বার্বার 
অবস্থার নিয়তর কোঠা ছাড়াইয়! উঠিতে পারে নাই । নিউইয়র্ক প্রদেশের ইরোকোআ যুক্ত- 
বাষ্ট এই কল নিয়তর বার্কবার সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ স্যি। 

ইরোকোআদের যুক্তরাষ্ট্রে নিয়লিখিত বিধানের পরিচয় পাই £-- 

১। সমরক্তজ পাচ জাতি চিরকালের জন্ত মিহ্রসজ্ঘে পরিণত হইয়াছে । আভ্যন্তরীণ 
প্রত্যেক কীজে প্রত্যেক জাতি পুরাপুরি স্বাধীন | জাতিগুলার ভিতর পরস্পর সাম্যও 
সুরক্ষিত । রক্তের একাই এই যুক্তঞ্জাতির গোড়ার কথা । তিনটা জাতিকে জনকস্থানীয় 
[বব্চেনা করা উচিত। ইহারা পরস্পর ভাই বলিয়া ডাফ্িত! অপর ছুই জাতি ছিল সন্তান- 
স্থানীয় । ইহারাঁও পরস্পর ভই স্বরূপ । 

প্রত্যেক জাতির ভিতরকার 'গোঠী/গুলার ভিতরও রক্তের টান বেশম্পষ্ট। সব্যপ্রধান 
তিনটা! গোষঠী পাঁচ জাতির প্রত্যেকটায়ই জীবিত ছিল। গোষ্ঠীর লোকেরা ( বিভিন্ন “জাতির” 
অন্তর্গত থাকা সত্বেও ) পরম্পর ভাই বলিয়া ডাকিত। 

আর তিনটী গোষ্ঠীর লোকজন মাত্র তিনটা! জাতির ভিতর জীবিত ছিল। ইহারাঁও 
পরম্পর ভাই বলিয়া ডাকিত। 

ভাষার বকাও পাঁচ জাতিকে এক পূর্বপুক্ষের এবং এক বক্তের কথা ম্মরণ করাইয়। 
দিত। ইরোফো৷ যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তির হুর্বলতাঁর কোনো! কারণ ছিল না। 

২। যুক্তরাষ্ট্রের জন্ত ছিল সংযুক্ত সভা৷ বা পরিষৎ। এই ফেডার্যাল সভায় বসিত 
পঞ্চাশজন সাথেম। ইহাদের ক্ষমতা! এব ইজ্জৎ সমান সমান। যুক্ত-জাতিসম্পর্কিত অর্থাৎ 
ফেডায়্যাল সকল কাজ কর্ণ সর্বন্ধেই এই পরিষঙ্গের অধিকার । 

৩। যুক্তত্জাতিসম্পর্কিত কাজ কর্মের জন্ত প্রত্যেক জাতিকে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীকে 
দায়িত্ব লইতে হইত। দেই সকপদায়িত্বের কাজে সংযুক্ত পরিষৎ পঞ্চাশ সাথেমকে বাহাল 
করিত। বস্তুতঃ ফেড়ার্যাল' নামে এই পঞ্চাশটা পদ নয়া কায়েম করা হইয়ানিল। পঙ্গুলায় 


০ 
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জন্য কর্মচারী বাছাই করা গোষ্ঠীর অধিকাঁর। গোষ্ঠী দ্বার ইহছাদ্িগকে বরখান্ত করাও সম্ভব | 
কিন্তু সংযুক্ত সভা মঞ্জুর না করিলে কোনো সাথেম সংযুক্ত কাঁজেব গদ্দিতে বসিতে পারিত না 

৪।| সম্যুক্ত পগিষদ্দেব বন্ন৮[বীস্বরূপ এই সাখেমব! নিজ নিজ জাতির সাখেমও 
থাকিত। নিজ নিজ জাতি সভায়ও ইহ|দধের আসন ছিল। 

৫ | সংযুক্ত পরিষদ্দের নকল বিধানে “সর্দাসম্মতি” আবশ্তুক | 

৬। প্রত্যেক জাতি দ্বতন্ত্র দলবদ্ধ ভাবে মত দ্িত। অর্থাৎ জাতি সভার লোকেরা 
সংযুক্ত সভায় বসিয়া আদা আলাদ! যার যেরূপ খুসী ভোট দিতে পারিত না। 

৭। যে কোনে জাতি সথ্যুন্ত সভার বৈঠক বসাইতে অধিকাণী ছিল জাপন 
খেয়ালে সংযুক্ত সভা নিজের বৈঠক ভাঙিতি পাগিত না। 

৮। সংযুক্ত-পরিষৎ খেল৷ বাজারে কাজ চাণাহত। ইবোকোআ! সমাজের যে কোনো 
লোক সভায় উপস্থিত থাকিতে অধিকাবা ছিল এবং আলোচনায় যোগ দিতেও পা'ণত। 
কিন্তু ভে।ট দিবার ক্ষমতা ছিল একমাত্র পরিষদেব সভ্যদের । 

৯। ইবোৌকোআ৷ যুক্ত রাষ্ট্রের মাথার কোঁনে। নায়ক বা স্থায়। কন্ধাধ্য্* ছিল না। 

১০। লড়াইয়ের জন্য ছইজন নায়বের ব্যবস্থা! ছিল। উভয়ের ক্ষমতা এবং কাজ 
কম্ম একরূপ ও সমান। স্পার্টায় এই ধরণেরই ছুই রাজাকে এবং প্রোমে ই কন্সালকে 
শাসন পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ শ্বরূপ দেখিতে পাই। 

এই গেল ইরোকোআদের রাষ্ট শাসনের রীতি । চারশ বৎসর ধরিয়া ইহার! এই 
পদ্ধতি অনুসারে সার্বজনিক কাঁজ কন্ম চালাইযা আনিয়াছে। আজও এই শাসন পদ্ধতিই 
চলিতেছে । 

(৫) সেকাল ও একাল 

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে ষে, ইদোকোআদেব জীবন যাত্রায় খাটি “রাষ্ট্র” নামক কোনো 
বস্তু গড়িয়। উঠিম্াছিল কি? মর্গ্যানের মতে ইরোকোআদদের শাসন ব্যবস্থাগুলাকে "সম৪” 
সজ্বের বা সামাজিক কেন্দ্রের নিয়ম কান্ুনই বিবেচনা করাই উচিত। এই লমাঞ্জের লোকের! 
রাষ্ট নামক সঙ্ঘ বা কেন্দ্র চিনিত না। রাষ্ট্র বলিলে “দণ্ড” দিবার ক্ষমতাওয়াল৷ একট! বিশেষ 
সঙ্ঘ বুঝ|য়। এই সঙ্ঘ সমাজের জনসমটি হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু সেইরূপ দণ্ডধরের ধাবণা 
হগোকোআদের জন্মে নাই । 

প্রাচীন জান্মাণ “মার্ক” খা পলীম্বরাজের প্রতিষ্ঠানগুলা বর্ণনা করিতে যাহয়া 
মাওবারও এইপ্পপই বলিয়াছেন। তাহার বিবেচনায় জান্মাণরা সমাজশাসনের অধীনে 
জীবন ধারণ করিত। বাষ্ট্ী নামক প্রতিষ্ঠঠন তাহাদের জান! ছিল না। সামাজিক কেন্দ্র- 
গুলা হইতেই রাষ্্ীয় কেন্দ্রও গড়িয়া উঠিতে পারিত সন্দেহ নাই, পরে গড়িয়া উঠিয়া ছিলও । 
এই কারণে মাওবাব প্রাচীনতম পল্লীপ্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডধরের উৎপত্তি এবং 
ক্রমবিকাশ ও স্বতন্্রভাবে আলোচনা করিয়৷ দেখাইয়াছেন। 

উত্তর আমেরিধাঁব নগিয়ানদের হতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে একটা! জ7/ত ক্রমশঃ বিশাল মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িতে পাঁরে। এক একটা জাতি ভাঙিয়া 
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চুরিয়! নানা স্ব স্ব প্রধান জাতিতে পবিণত হয়। ভাষাও ভাঙিতে ভাঙিতে একদম স্বতঙ্ 
নতুন নতুন বহু ভাষার কৃষ্টি কবে। সেই গুলার একা ত দুরেব কথা, পরম্পব সন্বন্ধও বৃঝিয়া 
উঠা কঠিন হয়। এক একটা গোষ্ঠীও নানা গোীতে বিভক্ত হইতে থাকে । সাবেক গোষ্ঠী 
গুলাকে ফাত্রীরূপে বজায় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। প্রধানতম গোষ্ঠীদের নাম এমন কি স্থদুর- 
বিস্তৃত পরস্পববিচ্ছিন্ন জাতির ভিতবও প্রচলিত । নেকড়ে এবং ভল্গুক ইগ্ডিয়ান সমাজের 
বহু জাতির ভিতরই গোষ্ঠীর নাম জোগাইতছে । আর ইরোকোআদের যে শাদন প্রণালী 
বিরত হইল তাহা এক প্রকার প্রায় সকল ইও্য়ানসন্বদ্ধেই খটে। এইমাত্র প্রভেদ যে, 
কোনে! কোনে! জাতি উচ্চতম ফেডার্যাল বা সংযুক্ত জাতি গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। 

এই সমাজ শাসনের গোড়ার কথাই গোষ্ঠী । এই গোড়া হইতে ফ্রাত্রী এবং ফ্রাত্রী 
হইতে জাঁতি নামক সমাজ কেন্দ্রের উৎপত্তি । প্রতোক কেন্দ্রই রক্তের প্রকো গঠিত,-তবে 
ধাপের পর ধাপে কাটা কথঞ্চিৎ দ্বে অবস্থত। প্রত্যেক কেনই স্বরাট, এবং তিন 
কেন্দ্রের পরিপূর্ণ জনসমাজ মানবজীবনের সক্ষল কর্তব্য পাঁলনেই পুরাপুরি সমর্থ। সার্কজনিক 
কাজের জন্য এই তিন প্রকার সমবক্রজ সমাঁজকেন্দ্রের অতিবিক্ত আর কোনে! কেন্দ্র বা সঙ্গ 
আবশ্টুক হয় না। 

_ জগতেন যেখানে যেখানে "গেন্স্” বা গোষ্ঠী নামক বক্ত কেন্দ্র বা বিবাহ ও পারিবারিক 
কেন্দ্র দেখিতে পাই সেঈ খাঁনেই গোষ্ঠী ফ্রাত্রী জাতি সমন্বিত তিন কেন্দ্র পরিপূর্ণ জন সমাজের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ল্টলে বিচাঁরে ভুল হইবে না। প্রাচীন গ্রীক এবং রোম।ণ সমাজ সত্বন্ধে 
অনিক তথ্য ইতিহাদসিকগণের নিকট পা5থাছি। সেইগুলা দবই এই ইগ্ডিয়ানদের শাসন 
প্রণালীর অন্তরূপ। যেখানে যেখানে গাক বাম!ণ জীবন বিষয়ক তথ্য কম মিলে, সেই 
সকল ক্ষেত্রে ইত্ডিয়ান সমাজের নজির দোঁখলেই গ্রা।টীন্হম ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে 
ধারণ! স্পষ্ট হইতে পারিবে । 

কি অপূর্ব সুন্দর সরল এই গোঠীপ্রথ| ! কোন ফৌজ, বরকন্দাজ, পাহাবায়।লা, নবাব, 
আমীর, জমিদার, রাজাবাদস।, কোতোয়াল, হাকিম, জজ, জেল, মামলা মোকদমা ইত্যাদির 
দরকাব হয় না। অথচ সকল কাঁজই চলিতেছে দিজিল মিছিল । 

ঝগড়াঝণাটি সবই গোটা কেন্দ্রের--গোঠীর ফ্রাত্রীর অথবা জাতির শালিসীতে মীমাংস। 
করা হয়। রক্ত-প্রতিহিংসার বিধান আছে বটে, কিন্তু সেপ্রায় এক প্রকার ব্যতিরেক 
বিশেষ--চরম অবস্থার ব্যবস্থা মাত্র। 'আজকালকার প্রাণদণ্ড তাহারই আধুনিক বূপ। 
বর্তমান যুগের স্ভ্যতা মাফিক সকল প্রকার সু-কু ইহার সঙ্গে জড়িত। 

বর্তমান কালের জাটল আমলাতগ্তর এই সমাজে অপরিচিত । অথচ তাহার বিধানে 
আজকালের চেয়ে বেশী পরিমাণ সর্বজনিক কাঁজ সামলানো হইয়া থাকে । বাস্তভিটায় 
একাধিক পরিবাঁর সমবেত ভাবে বসন'স করে। জমিদম! গোটা জাতির সম্পত্তি । তবে বাগান 
গুলাকে বাস্তভিটার সামিল বিবেচনা কর! হয় মাত্র। অর্থাৎ সাময়িক ভাবে এই জাতিগত 
সম্পত্তির উপর পরিবারের ভে'গন্বত্ব থাকে । 

মামলার বিচারে ছুই দলই খোলসাভাবে সামনাসামনি নিম্পর্তি করিতে অভ্যন্ত। 
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ঘুগঘুগান্তরের গতানুগতিক সনাতন নিয়মগুলাই বিচার কার্যে আইনবিশেষ। নির্ধন 
বা অভাবগ্রস্ত নামক কোনো শ্রেণী এই সমাজে নাই । বুড়া, রোগী এৰং অকর্ম্ণ্য নরনারীর 
জন্ত যৌথ সম্পত্তি হইতে ব্যবস্থ। কর! হয়। ব্যক্তিমাত্রেই স্বধীন এবং পরম্পর সমান । মেয়ে দেব 
হ্বাধীনতাঁও বাদ যায় না। গোলামের উৎপত্তি হয় নাই । পরাধীন বলিয়াও কোনো 
জাতি এখানে দেখা যায় না। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্ষে ইরোকোমারা ঈরী এবং আর এক উদাসীন 
জাতিকে হারাইয়৷ নিজেদের সঙ্গে সমান ভাবে সংযুক্ত জাতির সামিল করিয়া লইতে 
চাহিয়াছিল। পরাজিতের| এই সংযোগ বিধানে আপত্তি কবায় তাহাদিগকে তাহাদের 
মুতুক হইতে খেদাইয়া দেওয়া হুইয়াছিল। তাহাদিগকে গোলামে পরিণত করিবার অথবা 
বিজিত জাতি রূপে নিজ তাবে রাখিবাঁর চেষ্টা করা ভয় নাই। 

এই সমাজের নরনারী কি খাসা! যেসকল শ্বেতাঙ্গ পর্যাটক ইগ্ডয়ানদের সংস্পর্শে 
আসিয়াছে, তাচারা ইহাদের আন্তরিকতা, বাক্তিত্ব, চরিজ্রবত্তা এবং সৎসাহস দেখিয়৷ মুগ্ধ 
হইয়াছে । 

সাহসিকতার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আফ্রিকার আদিম অধিবাসিদিগের জীবনেও অুনক 
পাওয়া গিয়াছে । ছুলু এবং নিউবিয়ান জাতির লোকেরা বিন! বন্দুকে এক মাত্র বল্পমের 
সাহায্যে ইয়োরোপীয় সৈন্তদিগকে কাবু করিতে পারিয়াছে। ইংরেজ পণ্টন ইহাদের 
রণনৈপুণ্যে অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে | ইংরেজর] বলে যে এক এক কাফির 
চব্বিশ ঘণ্টায় ঘোড়ার চেয়ে বেশী চলিতে স্মর্থ। 

সেকালের নরনান্সী ছিল এইরূপই। বর্তমান যুগের ধনী-নির্ধনশ্রেণীবিভক্ত সমাজের 
মঞ্জুর চাষীরা, বার্বার যুগের গোষ্ঠীশাসিত স্বাধীন ব্যক্তিদের তুলনায়, যারপরনাই নগন্ত । 
ছুয়ে প্রভেদ খিপুল। 

কিন্তু এই খানেই সেই গোষ্ঠী সভ্যতার সীমানা । ইও্ডিয়ানরা জাতি কেন্দ্রের উপরে 
উঠিতে পাঁরে নাই । সন্ধির ফলে যে ষে ক্ষেত্রে লীগ বা সংযুক্ত জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল 
সেই সকল ক্ষেত্রে একটা উচ্চতর কেন্দ্রের অধীনে শাস্তি ও শৃঙ্খলা চলিত । কিন্তু অপারপর 
জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিত মাত্র খাগ্ঘখাদকের । জাতির বাহিরে অতএব গোষ্ঠীর বাহিরে 
অতএব শক্র--এই ছিল নীতি শাস্্র। আর শক্রর উচ্ছেপ্দ সাধনে পাশবিক নির্দয়তার মথেচ্ছ 
বাবহার চলিত । 

প্রকৃতিকে ব্যবহার করিয়া প্রচুর পরিমীণে ধনৌৎপাঁদন করিতে ইও্য়ানরা শিখে 
নাই। এই জন্তই ন্ুবিস্তত মহাদেশের অতি সামান্তমাত্র জনপদে অল্প সংখ্যক নরনারীর 
বিকাশ সাধিত হুইতে পারিয়াছিল। বস্ত্রতঃ তাহাদের জীবনের উপর প্ররুতি অতি 
ভীষণ ভাবে দখল বসাইয়াছিল। জগতের যা কিছু সবই তাহাদের চিন্তায় গুহাঃ রহস্যময়, 
পবিত্র । এমন কি গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী' জাতি ইত্যাদি সমাজকেন্দ্রগুল।ও যেন প্রকৃতির গড়। 
প্রতিষ্ঠান, অতএব প্রণম্য, সকল অবস্থায়ই স্বীকাধ্য। এই রূপ ছিল তাহাদের চিস্তাপদ্ধতি, 
ইহাই তাহাদের ধর্েয় ভিত্তি। 


বার্ধধার যুগের গোষ্ঠীশাসিত জনসমাজগ্ুগ। সর্বত্রই এইরূপ প্রকৃতির দাঁস। 


আধাট, ১৩৩১ ] স্বীয় আগুতোষ চৌধুরী ১১৭ 


কোনো একট! জাতিকে অপব ক্দোনো জাতি হইতে সহজে পৃথক করা সম্ভব নয়। শিশুর 
মতন গ্রত্যেকেব নাড়ীই আদিম প্ররৃতির সঙ্গে সংযুক্ত । সেই সম।জ জগতের সর্বত্রই ভাতিয়া 
গিয়াছে । কিন্ত গোঠী প্রথার পরিবর্ে সভাতাঁর জগতে আসিয়াছে কি বস্তু ? ধনীনির্ধনপ্রভেদ, 
অর্থ পৈশ|চিকতা, পরনিপীড়ন এবং সমবেত সামাজিক ধম্জীবনের উপর হুইচার দশজনের 
প্রভৃত্ব। সেকাল আর একালে কি প্রভেদ? গোষ্ী-সমবায় বনাম “শ্রেণী”-বিরোধ । 


আীবিনয়কুমার সরকার । 


বিঘজ্জনবরেণ্য স্বীয় ভাশুতৌষ চৌধুরী মহাশয়ের 
রাজনৈতিক জীবনের এক পৃষ্ঠা 


১৯০২ ্রীষ্টান্ধে যখন বঙ্গ ভঙ্গ আন্দে'লনের পুর্ববাভাঁষে লড' কার্জন চট্টগ্রাম বিভাগ মাত্র 
আসাম প্রদেশের সামিল করার জন্ত প্রস্তাবের ঘে।ষণাপন্র প্রচার করিলেন, তখন ন্রিপুরা 
ট্টগ্রাম ও নগয়াখালী জেলার কলিকাতাস্থ ছাত্রাবাসসমূহে এক মছ1 আতঙ্কমূলক গভীর 
আন্দোলন উপস্থিত হঈল। তখন টক্ত চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলনী তদনীত্তন কলিকাতায় 
রাজনৈতিক গগনের প্রধান প্রধান ভাম্বগদের সহিত দিনের পর দিন দরবার করিতে যাইয়া, 
কোথায় বা বার্থ মনোরথ হইতেন, কোঁথায়ও ব| সাঁদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেন | সুদুর উট্টগ্র।ম 
বিভাগের কথায় কাহারও প্রাণে তেমন বেদনার সঞ্চার হয় নাই। কিন্তু প্রথম দশনেই 
সৌমামূর্তি প্রিয়দর্শন চৌধুরী মহাশয় আমাদেব অতি আপনার হইয়া দাড়াইলেন। তখনও 
আন্দোলনটী কলিকাতায় ছাত্রাবাস হইতে সুদূর মফস্বলে কেন্দ্রীভৃত হয় নাই । উদ্জারহদয় 
চৌধুরী মহাশয় ছেলেদের এই আন্দে(লনকে হেলার চক্ষে দেখিলেন না, বরং উৎসাহ দিয়া 
ইহার ভবিষ্যৎ কার্য) প্রণালী নিদ্দেশ করিয়া! দিলেন। 

তৎপুর্বে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার চট্টগ্রাম বিভাগ আঁসাঁমভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব হয়। 
তখন ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামবাসী ছাত্রদের চেষ্টায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পরলোকগত মহামতি 
আনন্দ চালু দ্বার! প্রশ্নের সাঁহীযো ইহার বিরুদ্ধে গ্রাবল লোক মত জ্ঞাপন করায়, সরকারের 
সেই কুচেষ্ট। অস্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হর । 

তাহার নিকট আম ছাত্রবুন্দ যে আন্তরিক সহানুভূতি পাইয়াছি, তাহ। ভূলিবার নয়। 
আমাদের ছাক্রাবাসের ছাত্রদের চেষ্টার ফলে বেঙ্গলী ও অমুতবাজার পত্রিকায় চট্টগ্রাম বিভাগের 
আসামতুক্ক হওয়! প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে প্রবন্ধ প্রকাশিত লাগিল। ক্রমে 
প্রধান প্রধান স্থানে আন্দোলনের ক্ষীণ রেখ! দেখ! দিল। তখন পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয় 
শুভানুধ্যামী উপদেষ্টা মাত্র, আন্দোলনের কর্খক্ষেত্রে স্বরং ঝীপাইয়া পড়েন নাই। 

লর্ড কার্জন বেঙ্গলী ও অমূত বাঞারেগ এই তীব্র আন্দোলনের ফলে জেদটা তালরূপেই 
ন্লাহির কঝিলেন। ১৯৯৩ গ্ীঃ এক গুণ প্রাতকালে সরকারী পঞ্জরে প্রকাশিত হইল শুধু 


১১৮ নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


ট্রগ্রান বিভাগ নয়, টাক। বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগের সমগ্র জুড়িয্া আসাম সহ এক নব 
প্রদেশ গঠিত হইবে । 

চৌধুরী মহাশয় আর আসরে না নামিয়া পারিলেন নী! মহারাজ হৃর্যাক্াস্ত আচার্ধা 
চৌধুরী সে সময়ে কলিকাতায় লোয়ার সাকার রোডে অবস্থান করিতেছিলেন। যে দিন 
সেই সংবাদ বাহির হইল, সেই দিন সন্ধ্যায় চৌধুরী মহাশয় মভাশয় মহারাজ হর্ষাকান্তের 
বাসভবনে হাইকোর্ট হইতে আসিয়া হাজির হইলেন। উভযের মর্ব্যথ। একই স্থানে, 
কাজেই পরামশ ও অভিসন্ধি স্থির হইতে সময় লাগিল না । তাহারা স্থির করিলেন প্রতিষ্ঠিত 
মফত্থলের জমীদারদের মুখপাত্র বঙ্গীয় জমিদারী সভাকে (61891 1:07 01901067 
58090190107 ) কেন্দ্র করিয়া এমন রাজনৈতিক আন্দোলনের ত্ষ্টি করিতে 
হইবে, যাহার প্রভাবে সরকার বাহাছুপ্ন কম্পিত হন ও পাজনৈতিক লোকশিক্ষায় দেশবাসীর 
আগ্রহ জন্মে । চৌধুবা মহাশয় মনে মনে স্থির করলেন বগগলার রাজনৈতিক ভীবনে 
নৃতন প্থা অবলঙ্কন করিতে হইবে; আন্দে।লনকে পাশ্চাত্য দেশের স্তায় কেন্দ্রীভূত করিয়। 
শত শত শাখা প্রশাখায় দেশময় তাঁভার তীব্র প্রভাব আপামর সর্বসাধারণের উপর বিষ্তার 
করিতে হইবে । মোট কথ তাহ।কে মুত্তিমান জীবন্ত করিয়! তুশিতে হইবে। 

সেই সময়ে বঙ্গীয় জমীদ[র সভার সভাপতি মহারাজা হুর্য্যকাস্ত ও সম্পাদক চৌধুবী 
মহাঁশয়। সহযোগী সম্পাদক ত্রিপুরাবাসী ছৈয়দ সমনুল হুদ! । 

মহারাজা বাহাছুরের যুক্তি ও তর্কের উপর প্রবল বস্তা বহাইয়া চৌধুবী মহাশয় 
মহার।জাকে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে জীবস্ত সৃর্তিমান আন্দে'লনে পরিণত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
করাইলেন। বাজপুরুষদেব বোষ ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া জাতীয় জীবন যজ্ঞে আহুতি দিতে 
মহারাজা দৃপ্রতিজ্ঞ হইলেন। সেই শুভসন্ধ্যায় ছুই মহা কর্মববরের প্রাণের প্রতিজ্ঞীয় 
বঙ্গদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের নব ধারার সুত্রপাত হইল। 

বঙ্গীয় জমীর্দার সভাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি সমবেত ভাবে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে 
এই লোকশিক্ষারূপ বঙ্গভঙ্গআন্দৌলনের |ভতর দিয়া যে রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রদ্ধান করিলেন 
তাহ! এ দেশে নৃতন। লোকমত গঠনের জন্য সহম্র সহজ্র পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া বিলি 
হইতে লাগিল । গণতন্ত্রব।দী পাশ্চাত্য দেশের অনুরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনকে শৃঙ্খলা বদ্ধ 
করি কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাহার গ্রভীব বিস্তারের অভিনব প্রমাস তিনিই প্রথম করেন। লক্ষ 
লক্ষ পুস্তিকার সাহায্যে এক দল দেশহিতৈষী শিক্ষিত যুবকবুন্দ উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের গ্রামে 
গ্রামে নগরে নগরে অতি অল্লকালমধ্যে যে মহ! আন্দোলনের স্ষ্টি করেন ও প্রবঙ্প লোকমত 
গঠন করেন, তাহার প্রভাব দেখিয়া লর্ড কার্জন বিস্মিত ও চকিত হইয়া উঠিলেন। তাহার 
অঙ্গুলি চালনায় নাইট সাহেকের প্রতিষ্ঠিত রেটক্লীক সম্পাদিত ্টেবসমান বঙ্গ ভঙ্গের 
বিরুদ্ধে সতেজে লেখনী চালাইলেন। এমন কি বাঁঙ্গালীবিদ্বেষী ইংলিষমানও সময় সময 
ব্গভঙ্গের আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন। বঙ্গীয় জমীদাঁর সভার কাধ্যালয়ে প্রণালী 
স্থির হইয় দেশময় তাহার কার্ধ্যর প্রভাব বিস্তৃত হইত। প্রতি সন্ধ্যায় জমীদার সভাগৃহে 
একটী পরামর্শসভ৷ বসিত। সংবাদ পত্রের মতামত সংগ্রহ জন্ত, পুস্তিকা প্রচার জন্ত, মফখ্বলে 


আষাঢ়, ১৩৩১]  স্বগ্ণাঁয় আশুতোষ চৌধুরা ১১০ 


কন্মী পাঠাইবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ছিল । আমরা উষ্ার পর জাতীয় জীবনে এতদূর 
অগ্রসর হইয়াছি, বর্তমানে ইহাকে গুরুতর কাধ্য বলিয়াই মনে হইবে না, কিন্তু ইহা মনে 
রাখিতে হইবে ষে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সফলতা হইতেই আমরা আত্মনির্ভরের ভাব ও বাধ্য 
প্রণালী স্থনিয়ন্ত্রিত করিবার শিক্ষা পাইয়াছি। 

এই আন্দোলনে অস্থির হইয়া লর্ড কার্জন মৈমনসিংহ ও ঢাকা যাইতে বাধ্য 
হইলেন। মহাঁরাজার শশীকান্ত লক ২৪ ঘন্টার জন্ত মরকাঁরী বালভবনে পরিবর্তিত 
করিয়া লর্ড কার্জন মহারাজার অতিথি হইলেন । এবং ভোজনের টেখিলে মচারাজকে 
বলিলেন আপনি এই আন্দোলনের কর্ণধার কেন? মহারাঁজ উত্তর কবিলেন আপনার 
দেশে টুইড নদীকে সীমান| করিয়া দ্ুইট| কাঁঞ্রনিক প্রদেশের ত্য করিলে আপনার প্রাণে কি 
ব্যথা ভয় ন।? যুক্তিতে হার মানিয়া লর্ড কাজ্জন তাহার পর ঢাকার আসিয়া নবাব ছলিমুল্ল।কে 
মধাবিন্দু করিয়া আন্দোলনটিকে হিন্দু মুদলমানের একটী জীবন্ত বিরোধে পরিণত করেন। 

চৌধুরী মহাশয় পূর্বাহ্ন হাইকোটে মহামতি কটন সাহেবের বঙ্গতঙ্গ বিষয়ের 
রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়! ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনৈক বন্ধুর সাহায্যে এ [ব্ষয়ে প্রশ্ন করিয়া 
ব্যর্থমনোরথ হইয়া তৎপরবর্তী দিবসে তাহা পত্রিকা ও বেঙ্গলীতে ছাপাইয়৷ রাজনৈতিক 
আন্দোলনের বাজীম।ত দেখাইয়! রাঁজপুরুষদ্দের চমকাইয়া দেন। 

দ্রেশের জন শক্তিকে স্ুনিয়ন্ত্রিত করিয়া! লোকমত গঠন করিলে তাহার শক্তি ষে 
অপরাজেয় এবং সেই শক্তির নিকট প্রবল রাজশক্তিকেও মাথ! নোয়াইতে হয় এই শিক্ষা বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের ভিতর দিয়া মহাপ্রাণ আশুতোষ দিয়া গিয়াছেন। আন্দোলনকে মূর্ত করিতে 
হইলে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পলীতে পলীতে তান্তার প্রতি শিরায় উপশিরায় লোক মৃত 
গঠিত করিতে হইবে, এই শিক্ষা আশুতোষ দিয়া গির।ছেন। 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষার যে কল্পনা দেশের মানস চক্ষে প্রতিভাত ভয় তাহার প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা আশুতোষই করেন। সেই শ্বিখ্যাত পান্তির মধোেই তিনি সেই বর্ষের এম, 
এ, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা! না দিতে উপদেশ দেন। ইহাই সেই গোলামখানার বিরুদ্ধে প্রথম 
'অভিয|ন। সেই স্থবিখ্যাত পান্তের মাঠেই পরলোকগত স্থবেধ মল্লিক ও বাবু ব্রজেজ্ 
কিশোর ইইতে ৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়। জাতীয় বিদ্যালয়ের 15217551 0629285] 


099008] 01 89015086100 প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা ঢাহিনা তব শিক্ষা, চাই নব 
দীক্ষ। এই মন্ত্রে দেশকে অনুপ্রাণিত করেন । 


পরবস্তী যুগে মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ আন্দোলন কৃষ্টি করেন, বঙ্গত্গ 
আন্দোলনের বয়কটের ভিতরের, নৃতন জাতীয় বিছ্থাপয় প্রতিষ্ঠার ভিতরে ৪ পলীতে পলীতে 
দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতরে সেই বীজ অস্কুবে লুকায়িত ছিল। তাহার 
মূলে সেই মহাপ্রাণ আশু চৌধুরী । আজ তাহা ফল পুষ্প শোভিত হতুয়। মহা মহী- 
রূপে পরিণত হইয়াছে । আজ তাহার শক্তিতে দ্রেশ শক্তিমান, নির্ভরশীল । ভাহার 
পরিণতিতে নব্জাগ্রত দেশ আত্মত্যাগের ও সত্যাগ্রহের বন্ায় ভাঁমিয়া চলিয়াছে। 


শ্রীবিধৃভূষণ দত্ত 


যুগসমস্যা 


এই ভাবে য্দি আমরা চলি, সমাজ যদি ব্যক্তিগত শ্বাধীনত! পুর্ণমাপ্রয় শ্রদ্ধা! করে 
চলে, আর ব্যক্তি যদি আপনার স্বাধীনতা সাধন করতে গিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে দংযম সাধন 
করে চলে, তাহলে দেখবে মানব সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ নষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি 
সমাজের বৃহত্তর জীবনে আপনার ক্ষুদ্ধ জীবন বিসর্জন দিয়ে সমাজের বৃহত্তব শক্তির সঙ্গে 
আপনার ক্ষুদ্র শক্তি মিলিয়ে দিয়ে, সমাজকে খড় করে নিজে বড় হযেছে । এই আবে যেমন 
ব্ক্তিতে ব্যক্তিতি মিলন চাই, তেমনি জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে মিলন চাই, ভারতবর্ষের 
এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন । রাজ! রামমোহন রায় তাই এ মিলন করবার চেষ্টা করেছিলেন । 

এই মুহূর্তের প্রধান সমস্তা এই যে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ, এটাও একটা! মাঁবিরোধ। 
বিরোধ সর্বত্র ধর্মে বিরোধ, সমাজে বিরোধ, বাষ্ট্রে বিরোধ, এই বিরোধে আমাদের উন্নতি 
কতকটা আটক! পড়েছে ৷ এর মীমাংসা করতে হবে, বাইরের মিলনের পুর্বে ঘরের মিলন কবতে 
হবে, বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের পুর্বে আমাদের সমাজের কোলাহল নিবৃত্ত করতে হবে। 

এ কাজ ব্রাঙ্গ সমাজ আরম্ভ করেছিল, রাজা বামমোহন রায় এ কাজ আরস্ত করেছিলেন) 
তিনি একদিকে বেদান্ত, অন্থদিকে খৃষ্টান শাস্ত্র ও সুসলমাঁন শাস্ত্র, এর মধ্যে মিলন বা! সমঘয় 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, সকল ধন্দ্েব ভিতর সত্য রয়েছে' তাব আশ্রয়ে তিনি একটা সম্মিলন 
ক্ষেত্র গড়তে চেষ্টা করেছেন, এটা! মৌলিক সমন্বয় । তাঁর পর কেশব চন্দ্র তার প্রচারের কাঁজ 
অনেক করেছেনঃ সে কাজ আর কেহ করে নি। গিরীশ বাবু হিন্দু মুসলমানের মিলনের 
গন্ধ যে কাজ করেছেন সে কাজও আর কেহ করে নি, গিরীশ বাবু প্রথম কোরান 
বাংলায় অনুবাদ করলেন। আমি হিন্দু ব্রাঙ্গ সকলকে অনুরোধ করি এই গ্রস্থ কয় খান।--.. 
১০ ভাগ তাপসমালা-_দ্দি পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন- তব্রাঙ্গসমাজের বাহিরে যারা আছেন 
তাদেরও বিশেষ ভাবে বলি, হিন্দু ভাইপদেরও 1বশেষ ভাবে বলি-_তারা যদি তাপস মালা পড়েন 
তাহলে দেখতে পাবেন তীরা ষে ধর্মের আদশের অনুসরণ করছেন, সে আদর্শ খ্রীষ্টান ও মুসলমান 
ধর্দেও প্রকাশিত হয়েছে ; এই যে একত্ব, এ একত্ব চিরন্তন একত্ব, সনাতন একত্ব । তখন তারা 
মুসলমানকে মুসলমান বলে অগ্রাহা অশ্রদ্ধ! করতে পারবেন না। 

মুসলমানদেরও তাই করতে হবে; এই ভারতর্ষে যে সমুদ্ধয় ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী ধর্ম 
সম্প্রদায় আছে, ৭ই্ান আছে, মুসলমান আছে, পারশী আছে, তার্দেরও এ বিষয়ে একটা কর্তব্য 
আছে । এই যে মুসলমান ভারতবর্ষে এসেছে, এতে ভারতবর্ষের ইসলাম ক্রমেই গড়ে উঠছে, 
ভারতবর্ষের মুনলমানন্ধের ভিতর নৃতন ভাব, নৃতন সাধনা ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হচ্চে । আমি যখন 
সিন্ধু দেশে করাচী, হ।য়দ্রাবাদে যাই, সেখানে দেখেছি হিন্দু গুরু আছে, তার মুসলমান শিশ্ক 
সে শিষ্যু হিন্দু সাধন] করে না, তাদের সুফিবাদ, এট! ভারতবর্ষের ইসলামের শাখা স্বন্ূপ। 
ভারতবর্ষের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ভারতবর্ষের চিন্তার প্রভাবে থেকে ইসলাম সাধনা যে 
আকা ধারণ করেছে, স্ফিদ্দের ভিতর তাঁইই দেখা যীয়। এ স্বাভ।বিক, গ্রীসের চিন্তার ও 
সাধনার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্র/চীন ইহুদী ধর্ম যেমন গভীর উদার ও বিশ্বগ্রাণ হল, তেমনি ইসলাম 
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ভারতবর্ষে আসায় ভারতবর্ষের ইসলাম নৃতন আকার গ্রহণ করবে না কেন? এখানকার প্রভাবে 
ভারতবর্ষের ইসলাম কি নৃতন ভাবে গড়ে উঠবে ন1? ভারতবর্ষের মুসলমান নেতাগণের এটা 
কর্তব্য যে ভারতবর্ষের মুসলমানগণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা জগতের ইসলাম সাধনাকে পরিপূর্ণ 
করেন। 

এ কাজ ব্রাহ্ম সমাজ আরম্ভ করেছিল । ৭্‌ষ্টান ধর্ম সন্বন্ধেও তাই, ধর্মেই মিলন করতে 
হলে এই স্যত্রে করতে হবে, এদেশে যে সকল খ্ষ্টান এসে বাস করেছেন তারা ভারতবর্ষের 
সাধনার সঙ্গে খ্‌ষ্টান সাধনা যুক্ত করে, ভারতবর্ষেব সাধনার সঙ্গে খুষ্টান সাধন! মিলিয়ে দিয়ে, 
ভারতবর্ষের সাধনার প্রভাবে খৃষ্টান সাধন।কে গড়ে তুলে, বিরাট একটা খুষ্টান সাধনা জগতের 
সম্গুখে কি দাড় করাতে পারেন না? 

আঁজ কাল যাঁকে হিন্দু ধশ্ম বলি এটা অবান্তর জিনিষ নয়, নানা! শোতে মিশে বর্তমান 
হিন্দু ধর্ম গড়ে উঠেছে । তেমনি ভারতবর্ষের সাধনা আ্োতের সঙ্গে মিশে ইসলামের সাধন! 
নৃতন ভাবে গড়ে উঠবেন! কেন? খৃষ্টান সাধনা নৃতন ভাবে গড়ে উঠবেনা কেন? এই ভাবে 
সমন্বয়ের চেষ্টা করতে হবে। 

তারপর জাতিতে জাতিতে সমন্বয় । এটাও একটা বড় কাজ। এই যে বিরোধ, এ 
বিরোধকেও, ন্ট করতে হবে । যদি এই বিরোধকে নষ্ট করতে না পারি তাহলে অতি অল্প দিনের 
মধ্যেই পৃথিবাঁর সভ্যত1 ধ্বংস হয়ে যাবে-_ইউরোপ আশঙ্কা করছে, অনেকে তা আশঙ্কা 
করছে--ইউরোপীয় সভ্যতা বুঝি ভেলে গেল। এই যে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, রেষারেষি, 
প্রতিদ্বন্িতা, এই যে সমর আঁয়োঁজন, এতে ইউবোপ ধ্বংসের মুখে বাবে, যে বিপ্লব এসেছে 
এই বিপ্লবের মাঝখানে ভারতের প্রাচীন পাধন! ও সভ্যতা যা যুগযুগাস্ত ধরে বজায় ছিল সেটা 
কি নিশ্চিহ্ন হবে, মুছে যাবে? এট! ভাবতে হবে, স্থতরাঁং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে মিলনের চেষ্টা 
করতে হবে, এ মিলনে স্বাধীনতা বিন্দু পরিমাণে সম্কুচিত হবে না, এ মিলনে দাস আর 
প্রভুর মিলন হবেনা-_এ মিলন সৌখ্যের মিলন হব, সমকক্ষের মিলন হবে, স্থতরাং এই 
মহাঁমিলনে আমাদের সাহায্য করতে হবে । তাহ'লে ভারতবর্ষকে বড় করে তুলতে হবে, জগতের 
অন্তান্ত জাতির সমকক্ষ করে তুলতে হবে । এই ভাবে যদি এই সকল সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা 
করি, তাহলে আমাদের তটুকু শক্তি সেই পরিমাণে বর্তমান যুগ সমন্তার মীমাংসার কতকটা 
সাহায্য করতে পারৰ। | 

এ বিষয়ে এই আমার শেষ কথ!--এ বিষয়ে ব্রাহ্ষসমাজের বিশেষ কর্তব্য আছে, এ 
বিষয়ে ব্রাঙ্ম যুধকদের বিশ্লেষ কর্তৃব্য আছে, আমি নিঃসক্কোচে বলতে পারি ব্রাহ্ম সমাজের 
প্রভাব যে পরিমাণে নষ্ট হয়েছে, সেই পরিমাণ্রে ভারতবর্ষের বর্তমান যুগ সমস্তার সমাধানের 
সম্ভাবনা হাস হয়ে গিয়াছে । আর কাকেও দেখি না, যাঁর দ্বারা এ সমস্তার সমাধান হতে 
পারে-_ব্রাহ্গ সমাজে দেখি না। এখানে ফ্রাড়িয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারব না।+ এই সমন্তার 
সমাধান করতে গিষ্লেছিলেন প্রাচীন ব্রাহ্ম | সে ব্রাঙ্গ সমাজ অমর দেখে এসেছি । সে 
ব্রাহ্ম সমাজ যে আদর্শ ধরে চলেছিল, সে আদর্শ আঁজ কোথায়? ব্রাহ্ম যুবকের! কি সে আদর্শের 
অনুনরণ করছেন, না, তাঁর। অন্তান্তের মত বিষয়ে লিপ্ত হয়ে যাতে ধন মান ষ্শ হয় তাতে ব্স্ত 


০ 


১২২ নব্যভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


হয়ে আছেন ; যখন ব্রাঙ্গ সমাজে এসেছিলাম তখন ব্রাঙ্ম সমাজে স্বাধীনতার মৃহ। যজ্ঞ কুণড 
রচিত হয়েছিল কোথায় সেই কুণ্ড, কোথায় সেই ম্মঘ্ি, কোথায় হোতা, কোথায় জমান, 
কোথায় সেই পুরোভিত? জ্কাঙ্ছ সমাজে যখন প্রথম এসেছিলাম তখন বালকেরও মুখে শুনতাম 
এক প্রশ্ন--সত্য কি? ধর্ম কি? সেই সতোর অন্বেষণ 'মাঁজ কোথায়? ব্রাহ্ম সমাজে যখন 
প্রথম এসেছি, তখন দেখিছি ব্রাহ্মদের ভিতর জলম্ত বিষয়বৈর।গ্য? সেই বিষয় বৈরাগা মাঁজ 
কৈ? সেভাব তকারে! ভিতর দেখি না, ব্রাহ্ম সমাজে যখন প্রথম এসেছিঃ তখন দেখছি 
একটা জবলত্ত মানব প্রীতি, কেবল আমার গণ্ভী নয়, কেবল আমার সমাজ নয়, কেখল আমার 
পরিবার নয়, সমগ্র মানবের কল্যাণ করতে হবে, সমগ্র দেশের কল্যাণ করতে হবে, সমগ্রের 
উন্নতির উপর আমার উন্নতি নির্ভর কবে, সমগ্রের অস্যুপ্ঘ্েন উপর আমার অভ্যুদ নির 
করে, আমি যেমন আমার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত জীবন লাভ 
করি তেমনি আমীর পরিবার, সমাঁজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর জীবন লাভ করে। 
আবার তেমনি আমার সম'জ হু!'জার হাজাব সমাজেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তম জীবন 
লাভ কবে, এই বৃহত্তম জীবন যদ্দি ব্রাহ্ম সমাজকে লাভ করতে হর তবে কেবল আপন 
গণ্ভীতে বদ্ধ হয়ে থাঁঞ্লে চলবে না, কেবল ঘরের দর বন্ধ করে সাধন ভজন কলে 
চলবেনা । ভিতরে যেতে হবে, সাধনের শক্তি লাভ করে বাহিবে আসতে হবে, 
আপনার সাধনলনধ জ্ঞান জগতকে দিবার জন্ত আসতে হবে' প্রচারকভাবে নঙঈট কেবল 
দেবার জন্ত নয়, তার নেবাঁরকি কিছু নাই? অতি কৃপণ সে, গে নিতে সঙ্কুচিত হয়। অতি 
দরিদ্র সে, যে অপরের কাছ থেকে নিতে লঙ্জা বোধ করে । প্ররূত ধনী সে, যে নিতে জানে 
এবং দিতে পারে । প্রকৃত উদার সে, যে কারো কাঁছ থেকে কিছু নিতে লঙ্কা বোধ করে না। 
আমার নিতে লঙ্জ! হবে কেন? এই যে নিতে লজ্জা, কারো কাছ থেকে নেব না, 
ইউরোপের কাছ থেকে নেব না, আমেরিকার কাঁছ থেকে নেব না, এই যে শ্বজ্াত্যাভিমান-_ 
এ ত অভিমান নয়, এ ত আপনার মহত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ক্ুদ্রত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে 
ছোট সে ভাবতে পারে যদি কারে! কাছ থেকে কিছু নিই তাহলে “আমি ছোট” এই 
প্রকাশিত হয়ে পড়বে । ষে বড়, সে সেটা ভাবেনা । সে যেমন দিতে পারে, তেমন নিতেও 
পারে। ব্রাহ্ম সমাঞজজ একদিন বাহিরের থো'ক নিয়েছে, ছুই হাত দিয়ে নিয়েছে । পিপালিত 
যেমন জল নেয়, একদিন ব্রঙ্গ সমাজ চতুর্দিক থেকে তেমনি নিয়েছে, আজ কি ব্রাঙ্গ 
সমাজ নিবেনা? বিধাতার প্রেরণা কি কেবল বেদেতেই আছে, তার পর কি নাই? 
উপনিষদেই আছে, তার পর কি নাই? কেধল কোরানেই কি আছে, আর পর কি 
নাই? আজও কি বিধাতা লীলা করেন না? এই ভারতর্ষে এই বাংলাদেশে চাবিদিকে 
কত জ্ঞান বিজ্ঞানের চ্চ। হচ্ছে, চারিদিগে কত প্রস্থিঠ। হচ্ছে, এই সকলের ভিতর থেকে ব্রাহ্ম 
সমাজেব কি কিছু নেবার নাই? নিতে হলে যেতে হবে তাদের মাঝখানে, ঝাপিয়ে পড়তে 
হবে, আপনাকে বড় ভেবে নয়, তাদের উদ্ধারের জন্চ নয়। নিজে উদ্ধার হবার জন্য 
তাদের মাঝখানে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। সকলের কাছে যেতে হবে, সকলকে গুরু মেনে যেতে 
হবে, শিক্ষক মেনে যেতে ভবে, যার যা দিবার দাও ভাই! কি.আছে তোমার গোঁপন 
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ধন? আন, আন, আন, আমি যে ভিথারী, আমার যে পিপাসার শেষ নাই, ছে সাধক ! 
হে যোগী, হে সন্গ্যাসী, হে ভক্ত, কি দেবে দাও, প্রাচীন নয়, নূতন । 

সকলের সঙ্গে মতে না মিলতে পারে, মত বড় নয়। মতের চাইতে বড় সত্য, মতের 
যাইতে বড় জীবন, মতের চাইতে বড় সাধন, মতের চাইতে বড় সিদ্ধি, মত মনোময় কোষের 
কথা প্রকৃত সত্য বিজ্ঞানময় কোষের কথা, তাব উপরে সিদ্ধি, তার উপরে আননাময় কোষ 
ব্রহ্ধলোক 1 স্থতরাং এখানে সঙ্কুচিত হলে চলবেন! । কি কোথায় আছে দাও । আজ এই 
উৎসবের মুখে ত্রাঙ্ম সমাজ কি বলতে পরে এস, এস এস, কে দেবে এস। তোমার 
কিআছে নিয়ে এস, এই আমার মন্দির, এই আমার ঠাকুর এখানে আমি বড় প্রদর্শনী 
খুলেছি এই প্রদর্শনীতে কান কি আছে নিয়ে এস। ভক্ত তোমার কি আছে নিয়ে এস, 
বাউল তোমাৰ কি আছে নয এস, খ্রীষ্টান তোমার কি আছে নিয়ে এস। বৈষ্ণব, শাক, 
মুললমান। বৌদ্ধ তোমার কি আছে--শিয়ে এস। এরূপ ভাবে যদি একটা! অনন্ত 
বভুক্ষা নিয়ে, জলন্ত পিপাসা নিয়ে ব্রাঙ্গ মমাজ আবার সতোর সন্ধানে যেতে পারে, আবার যদি 
মাদর্শেব সঙ্কেত ধরে চলতে পাবে, তবে আবাব নব জীবন আনতে পারে । বড় প্রয়োজন, 
ব্রহ্ম সমাজ একসময়ে স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে সংস্কার বর্জন করে এসেছিল। সংস্কার বঞ্জিত 
স্বাধীনতার ধ্বজা তোলার আবাব প্রয়োজন হযেচে। 

স্বরাজের কথ। যে যাই বলুক না৷ কেন, স্বাধীনতার ধ্বজ! কোথাও দেখতে পাই না, রাষ্ট্রীয় 
স্বাধীনতাতে তার একটা সৃতা 'আদর্শ দেখতে পাই না। সামাজিক স্বাধীনতাতে ও তার একটা 
সত্য আদর্শ দেখতে পাই না । আদশে পশ্চাতে পাগলের মত হয়ে ছুটে গিয়েছে তেমন লোঁক ত 
দেখতে পাই না। নকলে রাম বলে বাঁপড়ও তোলে। আদর্শের কথ। কেবল মুখেই 
শুনি, দকলেই লাভ ক্ষতি গণনা করে বলে, হে যুবক তুমি বৃদ্ধ হও নাই হে ব্রাঙ্গ সমাজের যুবক, 
তুমি বুদ্ধ হও নাই, ১৬ বৎসগে তুমি বুড়া হও নাই । ২৫ বৎসরে বাদ্ধক্যে অবসন্ন হয়ে পড় নাই, 
তোমাদের ক্ষতি লাভ গণনা করলে চলবেনা । লাভ ক্ষতি গণন। করে যদি চল, তবে 
সত্য লাভ হবেনা ! যা বুঝবে সভা বলে, ছু'ট যাও তার পশ্চাতে ; পেছনে কেউ তোমার 
বিদ্রপ করলে, ভোমাব প্রতিবাদ করলে অসংঘত হবে না । এই ভাবে বর্গ সমাজকে চালাতে 
পারি, আমার এমন শক্তি নাই । তোমাদের প্রাণে মাগুন জ্বেলে দিই সে শক্তি আমার নাই 
কিন্ত ইচ্ছা! হয় মরবার আগে আবার যেন অগ্রিকুণ্ড প্রজ্লিত দেখতে পারি, যে আগুন দেখে 
পতঙের মত নিজে ছুটে এসেছি । ভগবান তোমাদের কৃপ। করুন । 


আীবিপিনচন্দ্র পাল। 


প্রাচীন ভারতে সাস্রাজ্যবাদ 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


মগধের রাজনীতিব্দিগণ কিন্তু প্র(চীন তারহের এরই সনাতন রীতির পরিবর্তন করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন । ব্রাঙ্গণ্যধন্মের দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে মগধপ্রদেশ ধর্মবিপ্রবের স্থক্ন 
করিয়াছে--এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সে একটী বিশিষ্ট মতবাদ লইয়া উপস্থিত হইল। 
যগধ আর অন্তান্ত দেশের শ্ধাঞ্জলি লইয়! সন্ত থাকিল না-সে একেবারে সকলদদেশ জয় 
করিয়া? নিজের শাসনাধীনে আনিতে চাহিল। মহারাজ বিশ্বিসার অঙ্গদেশ জয় করিয়া এই 
নীতির হুত্রপাত করেন। তাহার পুত্র অজাতশক্র লিছিব্বি ও তাহাদের মিত্র মজ্দ্দিগ্ে 
পরাজিত করিয়া মগতের সীমাবৃদ্ধি করিলেন ও অপরদিকে কোঁশলের সহিত যুদ্ধ করিয়। 
কোশল অধিকার করিয়া লইলেন। এইস্থানে লক্ষ্য কর। প্রয়োজন যে মগধেগ বাষ্ট্রনেতগণ 
চিরকাল ক্রমাগতভাবে গণতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছেন। জরাসন্ধ বুষি নংঘের মধ্যে 
ভেদনীতির বীজ বপন করিম/ছিলেন বলিয়। কথিত আছে-; আবার অশ্বঘোষকৃত “সুমঙ্গল 
বিলাসিনী* পাঠ করিয়! অবগত হওয়া যায় যে অজাতপত্রর মন্ত্রী বাৎসকার বঞ্জিদের প্রতি 
উক্ত নীতি অবলঘ্বন করিয়াছিলেন ৷ তৎপরে কৌটীল্য, লিচ্ছিবিক, ব্রিজিক, মল্লক, মদ্রক, কুকুর, 
কুরু, পাঞ্চাল প্রসূতি সংঘের মধ্যে তেদ জন্মাইবাঁর জন্য কিরূপ কূটনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তাহা তৎকৃত অর্থশান্ত্রের “সঙ্খভেদ” অধ্যায় পাঠ ফরিলেই জানিতে পারা যায়। 
বিদ্বিলারীয় বংশের পর নন্বগণ মগধের সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াও ম্গধের চিরপু৭ 
জয়নীতির (০1205 01 00206381000 ) অনুসরণ করিয়াছিলেন । পুরাণসমূহ একবাক্যে 
বলিতেছেন যে নন্দবংশীয়গণ ক্ষত্রিযদিগকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করতঃ 
“রাঁজচক্রবর্তী” পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠিকৃ এই সময়েই আমর] অবস্তী ও কৌশান্বীর 
রাজবংশের চিহ্ন আর দেখিতে পাই ন।--তজ্জন্য অনুমান হয় যে পুরাণের উক্ত বাক্য সত্য ও 
নন্দগগ উচ্চআকাজ্কার বশবর্তী হইয়! ক্ষত্রিয়গণের রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আর 
নন্দবংশীয়দের রাজ্য যে খুব বিস্তৃত ছিল একথ| সেকন্দর সাহের সহিত আগত শ্রীকদিগের 
বিবরণী পাঠ করিলেও অবগত হওয়া যায়। 
পররাঙ্গয গ্রহণ পূর্বক নিজ রাজ্যের বিস্তারনীতি কৌটালা কেবলমাতত গ্রন্থ লিখিয়া 
পদ্দেশ দিয়া চাম্ত হন নাই--তিনি নিজের জীবনেও এই নীতি পালন করিতে যাইয়! 
মৌর্য 'পশায় চন্দ্রগুপ্তকে সমগ্র উত্তভারতের একচ্ছত্র সম্রাট পদে অভিঘিত্ত' করিয়াছিলেন । 
তাহ; কূটনীতি ও রাষ্ীয় প্রতিভ| যেবপ বিশাল সায্াজ্য গঠন করিয়াছিল, সেরূপ আর 
ভাগওথষে [দ্বতীয়বার হয় নাই। তিনি বিজীগিযু নৃপতিকে উপদেশ দিতেছেন যে নিজের 
রাজোর নিকটবত্তী শক্ররাজ্য গ্রহণ করিয়া পরে মধ্যম রাজার রাজ্য গ্রহণ করিবে এবং তাহার 
পরে উদাসীন নৃপতির রাজাও বলপুর্বক হরণ করিবে-_পৃথিবী জয় করিবার ইহাই প্রথম 
শীতি। এই রাজনৈতিকের দৃষ্টি কেবলমাত্র রাজ্য-প্রসারের দিকেই নিবন্ধ ছিল। সেই ক্ষ্য 
সম্পাদন করিবার জন্ত কোন নৈতিক নিয়ম ম্বানিবার প্রয়োজন তিনি বোধ করিতেন না। 


আধাঢ়, ১৬৩, ] প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ ১২৫ 


তাই তিনি বিষ বা গুপ্তধাতক দ্বাব প্রতিবেশী নুপতিকে হত্য। করিতে উপছ্গেশ দিতে 
কিছুমাত্র সঙ্কেচ করেন নাই । উক্তকার্ধয সাধন করিবার জন্ট। বেশ্তা নিযুক্ত কর/কেও 
প(পকার্ধয মনে করেন নাই । বিজীগিষু নুপতির সহিত বন্ধুত্ব করিয়াও যে কেহুনিস্তার 
পাইবে, সে উপায় নাই-যখনই সেই বন্ধু কোন প্রকার রাঁজ্যবিষ্তারের চেষ্টা করিবেন, 
তখনই তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত ও সম্ভব হইলে তাহার নিকটস্থ কোন শক্র- 
রাজার সহিত তাহার ঝগড়। বাধাইয়। দিয়া কণ্টক দিয়া কণ্টক দূর করা হইত। 

এইস্থলে আমাদের বিশেষরূপে মনে রাখা প্রয়োজন যে কৌচীলোর এই অধর্যুলক 
রাষ্্রনীতির সন্হত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারার কোন সামঞজস্। ছিল না। পূর্বে দেখান 
হইয়াছে যে প্র।চীন ভারতে পররাজা নিজ অধিকাঁবে আনিয়া! সাযাজাগঠন কব! হইত না-- 
এক্ষণে মগধের রাজনৈতিকগরণ এই নৃতন নীতি অবলম্ধন করায় জনসাধারণ হয়ত ইহাতে 
সন্থষ্ট হয় নাই, একজন্ত কৌচীল্যকে ও এ নীতি যতদূর সম্ভব শিথিল করিয়। লোকমত্তাছুসরণ 
করিতে ভইয়াষ্টে | এইরূপ মতগ্রহণ করিলেই আমরা কোৌটীলোর অর্থশাস্ত্রের যথার্থ অর্থ 
হৃদয়ঙ্গম করিভে পারিব--নতুবা ইহা কতকগুলি পরস্পর বিরোধী বাক্যের সমষ্টি বলিয় 
প্রতীয়মান হইবে । কারণ যখন তিনি বিজয়ী রাজার প্রতি উপর্দেশ দিতেছেন যে নিহত 
রাজার দেশ, ধন স্ত্রী বা পুঞ্রের প্রতি লোভ করিও ন! ও সেষ্ট রাজ্যে নিহত রাজার আত্মীয়কে 
স্থাপন করিবে, তখন কৌটীল্য কেবলমাত্র প্রাচীনযুগের রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্য। করিতেছেন__তাহার 
নিজের মত বলিতেছেন না। (৮১০৬ )। কেননা অন্তর (১৩৫) তিনি বলিছেছেন “্ষশ্চ 
তৎকুলীনঃ প্রত্যাদেয়মাদাতুং শক্তঃ প্রত্যন্ত।টবীন্ে! বা প্রবাধিতুমভিজাতঃ ; অন্মৈবিগুণাং 
ভূমিং প্রযচ্ছেৎ; গুণবত্যাশ্ততুর্ভাগং ৰা । কোশ দণ্দানমবস্থাপ্যয যছুপকুর্বাণঃ পৌরজান- 
পর্দান্‌ কোপয়েৎ। কুপিতৈন্তৈরেণং__ঘাতিয়ে*। অর্থাৎ শক্রকূলের মধ্যে য্দি কেহ এমন থাকে 
যেবিজিতদেশ পুনরধিকার করিতে পারে ৪ মে প্রাস্তদেশে বন্ত ভূমিতে অবস্থান করে 
ও বিজমীর প্রতি উৎপাত করেঃ তবে তাহাকে অনুর্বর ভূমি ব1 উর্বর ভূমির একচতুর্থাংশ 
দিবে-_কিন্তু এই সর্ভ করিবে যে বিজয়ীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন ও সৈম্ত দিবে। সে যখন 
এর ধন ও সৈম্ত সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে--তখন প্রজার! তাহার উপর অসম্ত্ট হইবে ও 
তাহারা তাহাকে হত্যা করিবে” । কোৌটাল্যের মতে এইরূপ সাধু উদ্দেশ্ের জন্য বিজিতরাজের 
আত্মীয়কে রাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিতে হইবে ! 

যদি কোন রাজা পরাজিত হইয়া শরণাপন্ন হন, তাহ! হইলেও তিনি যে প্রাচীন যুগের 
মায় নিরাজ্ঞে শ্বচ্ছন্দে শ'সন করিতে পারিবেন, এপ সম্ভাবনা ছিল না । মৌর্ধাযুগে পরাজিত 
রাজা ষে অবস্থা লাভ করিতেন, তাহা রোমাঁনগণ কর্তৃক বিজিত রাজ্য অপেক্ষা অনেকাংশে 
নিকুষ্ট দ্বিল। পরাজিত রাজ! সম্বন্ধে কৌটীল্য বলিতেছেন-_“্ছুর্গ।দীনি চ কর্মন্ঠাবাহবিবাহ 
পুত্রাভিষেকাশ্চ পণ্যহস্তিগ্রহণ সত্র যাত্রাবিহারগমণানি চান্ুজ্ঞ!তঃ কুব্বীত” অর্থাৎ--ছূর্গাদি- 
নিশান, কোন দ্রবালাভ, বিবাহ, পুত্রের 'মভিষেক বাণিজ্া, হস্তিসংগ্রহ, যুদ্ধের জন্য স্থান নিম্ন, 
শঙ্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ! এই সকল কার্যে স্বাধীন বাজার অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। 
তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে রোমাঁণগণ? প্রদত্ত 089 02005610150 বা 783 


১২৬ নব্যভারত [ দিচত্বারিংশ খণ্ড, ওয় সংখ্য। 


[0117 6810 কিছুই পরাজিত রাঁজাকে মৌধাগণ দিতেন না। এরপ ন্গেত্রে উক্ত রাজ্য 
কতদ্দিন যে তাহার নামমাত্র স্বতদ্ধ নন্তিত্ব বজায় রাখিতে পাবিত, তাহা ধাহারা রোমান 
বা ব্রিটিশ সাম্াজোর বিস্তার কাহিনী অবগত আছেন তাহাদিগকে আর নূতন করিয়া 
বলিতে হইবে না। 
এইক্প নীতি অবলম্বন করিয়।? কিন্তু মৌর্যয সাম্রাজ্য অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে 
নাই । তাহার পতনের নানারূপ কাঁরণ উপস্থিত ভইয়াছিল। কিন্তু আমদের মনে হয় ষে 
ধঁ পতনের অন্যতম কারণ এই যে মৌর্যাগণ ভারতেন সনাতন বাষ্ট্রনীতিকে অবহেলা করিয়া 
উচ্ছেপতন্ত্র অবলম্বন সাজ্য করায় অনেকেই ইহার ছুর্বলতার দিন ইহার বিরুদ্ধে দীড়ইয়াছিল। 
সুঙ্গগণের সময়ে যে উক্ত নীতির প্রতিক্রিয়া আরস্ত হইয়টিল, তাহ! আমরা কালিদ[সেব 
মালবিকাগ্রিমিত্র পাঠে অবগত ভইতে পারি । অগ্রিমিত্রের সৈন্ত বিদর্ভ জয় করিল কিন্কু উক্ত 
রাজ্য নিজেদের সাআাজ্যের অন্তভূক্ত না করিয়া! মাধবসেন ও যজ্ঞমেনের মধ্যে উহ! বিভাগ 
করিয়৷ দিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহ! উল্লেথ করা প্রমে(জন যে রোমান সাম্রাজা যে [0154 &£ 
€100612, বা ভেদনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা এদেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না! 
যখন মাধবসেন ও যজ্ঞসেনের মধ্যে বিদর্ভ ভাঁগ করিয়া দেওয়া হইবে স্থির হইল তখন 
অমাত্যগণ বলিতেছেন-__ 
দ্বিধা বিভক্তাং শরিয়মৃদ্বহস্তো 
ধুরং রথাশ্ববিব যংগ্রভীতুঃ | 
তো স্তাস্ততন্তে নূপতে নিদিশে 
পরম্পরাবগীহ নির্বিকাঁরৌ ॥ 
অর্থাৎ “যেমন র্থাশ্বযুগল পরম্পর আক্রমণের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া সারির বশে 
থাকিয়! ছইভাগে বিভক্ত রথভার বহন করিয়া থাঁকে, তেমন তীহারাও পরম্পরের আক্রমণে 
উদ্বাসীন হইয়া আপনর 'অধীনে ছিধ। বিভক্ত রাজ্যভার বহন করিবেন ।” 
মৌধ্্য যুগের রাজনীতির প্রতিক্রিয়ার কথা আমর! মন্বাদি ধর্শান্ত্েও দেখিতে পাই। 
মনু (৭২০২) বলিতেছেন যে সকলের হচ্ছা ভাঁল করিয়া অবগত লইয়া পরাজিত রাজার 
সিংহাসনে, উক্ত রাজার কোন আত্মীয়কে স্থাপন করা হউক ও বিজয়ী তাহার নিজের সপ্ত 
প্রদান কক্ুন। বিষুঃও এই মতের কথা বলিতেছেন *শক্রুর রাজধানী জয় করিয়৷ তাহাতে 
উক্ত বংশের কোন বংশধরকে স্থাপন করিয়া তাহাকেই রাজ সম্মান দিবে”। কালিদাস রঘুর 
দিপ্থিজয় বর্ন।কালে এই তাঁবের কথা বলিতেছেন-_ 
"গৃহীত গ্রাতিমুক্তস্ত স ধর্ম বিজয়ী নৃপ: 
শ্রিয়ং মহেজ্জনাথন্ত জহার নতু মেদিনীম্‌” 
বাণভট্র কাঁদ্বরীতে বলিতেছেন যে দিপ্থিজিয়কালে চক্্রাপীড় কোন রাজাকে উচ্ছেদ 
করেন নাই তাহাদের স্ততিনতিতে সন্তুষ্ট হইয়৷ তাহাদিগকে স্বরাজোই করদ্ররাজারূপে 
রাখিয়াছিলেন 
"শনৈঃ শনৈশ্চ পরিভরমন্,তানু নময়ন, 'আশ্বীশয়ম্‌ ভীতান্‌, রক্ষণ শরণগতান্‌, উন্মলয়ন্‌ 


আষাঢ়, ১৩৩১] প্রাচীন ভারতে সাত্রাজ্যবাদ ১২৭ 


বিটপকান্‌ উৎস।দয়ণ কষ্টকাঁন্, অভিযিন স্থান স্থানেষু রাজ পুত্রান্‌, সমর্জয়ন রত্বানি, প্রতীচ্ছন 
পায়নানি, গৃধবন্‌ বারান্‌ আদিশন্‌ দেশবাবস্থাঃ স্থাপয়ন্‌ হ্বচিহ্ছানি, কুর্বন্‌ কীর্ভনানি, লেখয়ন্‌ 
শাশনানি, পৃথিবীং বচচার» 

ধর্ম শান্তের উপদেশ ও কাব্য নাটকের বর্ণনা হইতে এতিহাসিক ক্ষেত্রে অবতরণ 
করিয়াও আমার মৌধ্য নীতির পর্রিবর্তন দেখিতে পাই। এলাহাবাদের স্তস্তলিপি পাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে সমুদ্রগুগ্ড নিকটবর্তী রাজ্যগুলির উচ্ছেদ করিলেও মৌর্যাগণের ন্যায় 
সর্ধগ্রাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস করেন নাই-_দক্ষিণাপথের বাজাঁদিগকে তিনি পরজিত 
করিয়াঁও স্বরাজ পুনস্থাপিত করিয়াছিলেন “দর্বদক্ষিণ।পথরাক্গ্রহণ মোক্ষমুগ্রহ- 
জনিত প্রতাপ ।” 

এই প্রসঙ্গে একটী ক! লক্ষ্য করা প্রয়োজন । কোন দেশ তাহাব অতীত ইাতশানাকে 
একে বারে মুছিয়া ফেলিতে পারে ন!। মৌধ্যগণের বিশাল সাহ্জ্য পববন্তী ক।লেব কল্পনাকে 
উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, কিন্তু ওরূপভাঁবে স্থনীম প্রতিভার বিকাশের পথে বাধা দিয়া সায্রাজ্য 
স্কাপন করা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, গুপ্ত সত্্রাটগণ একটা সামন্তীস্তে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। তীনারা নিকটবত্তী র'জ্যগুলি লইয়া! সায্রাজ্য গঠন করিতেন, কিন্তু সেই 
সাত্রাজ্যকে অতিবিস্তৃত করিবার প্রয়াসী হয়েন নাই । 

দাকশ্ষিণ/ত্য সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজনীতিও. এইরূপ ছিল--লাটমালবেব গুর্জর 
কোশল কলিঙ্গ প্রভৃতি ছ্বেশ তিনি জয় করিলে, তাহ! রাজ্যান্ততুক্ত করিয়া লন নাই। 
রাজ তরঙ্গিনীতে দেখ! যায় কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্ বিজিত রাজাদিগের নিকট বিনয়বাক্য 
পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, ত|ভাদের রাজ্য হরণ করিতেন না। 

নয়াঞ্জলিষু বদ্ধেযু-_স্লাজভির্বিিজয়ো গ্ভমে 
পার্থিব পৃযুবিজ্ধান্তি যুধি ক্রোধং মুমোচ বঃ) ৪1৯১৯ ॥ 

প্রাচীন ভারতের সস্রাজাবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, খণ্ড খণ্ড প্রদেশ গুলির স্বতন্ত্র প্রতিভাকে 
বিকাশ করাইবার স্থযোগ এখানে প্রদত্ত হইয়ছিল। সেই সুযোগ দিবার জন্তইঈ গ্রত্যেক 
প্রদেশের অল্লাধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া হইত । কোৌটাল্য উচ্ছেদ মন্ত্রের মহাপুরোহিত 
হইলেও, ভারতের সনাতন প্রথা ষে প্রত্যেকের শ্বাতন্ত্রা বজায় রাখা, তাহ দ্ধিলেপ করেন 
নাই । তিনি বিজয়ী রাজাকে বলিয়াছেন “তন্মৎসমানশীলবেষ ভাষাচারতা মুপগচ্ছেখ। 
দেশদৈবতসমাজোত্ববিহারেযু চ ভক্তিমন্তুবর্তেত॥। তিনি সেই দেশের বেশ ভূষা আচার 
ব্যবহার ভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করিয়ী চলিবেন। মন্ুও (৭1২০৩) উক্ত প্রকার উপদেশ 
দিয়াগিয়াছেন। বিঞ্ুও (৩1৪২) বলিতেছেন ষে শক্রর রাজ্যজয় করিয়া সে দেশের বিধি 
যেন রহিত না করা হয়। স্থ'নীয় প্রথাকে এতদুর সম্ম(ন করা হইত ঘে, সমস্ত সাম্রাজ্য 
ব্যাপিয়া এক প্রকার মুদ্রা প্রচলনের পথাস্ত চেষ্টা হয় নাই, যেস্কানে যেরূপ মুদ্রা প্রচলিত ছিল, 
সেই স্থানে সেষ্টরূপ মুদ্রাই রাখিয়! দেওয়া হইয়াছিল। [২4.19900. বলেন 11001910 0080 
05065 9216 55920119115 1091 110 01199061. 2১6 100 1061190 501) ৮11010]) আও 
915 0500109,2060) 16106110606 01501% ০0৫ 20016100 01 3306019,619.] 


১২৮ নব্যতারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড ৩য় সংখ্যা 
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এইকপে সর্বতোভাবে স্থানীয় প্রতিভার বিকাশের শ্ষেত্র ভারতবর্ষে ছিঙ্গ বলিয়াই 
আমর! বাত্ন্তায়নেব কামস্থত্রে গ্রাত্যেক প্রন্নেশের হত সভ্যতার পরিচয় পাই__ প্রত্যেক 
প্রদেশের স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতগ্ত্র ধর্ম্'গঠিত হইয়াছিল। আর সেই জন্তই ভারতীয় দর্শনের 
ক্ষেত্রে আমবা এগুলি মতবাদ পাইয়াছি। 

কিন্তু কোন নীতিই সর্ধ গুণেব আকব হইতে পাবে না । মানব অসম্পূর্ণ_ তাহার 
সকল কাজেই অসম্পূর্ণ তা থাকিবে । তাই ভারতীয় সম্্রাজ্যে উক্ত গুণ বিশেষ ভাবে লক্ষিত 
হইলেও, তাহার এই মহৎ দোষ ছিপ যে বিভিন্ন প্রদ্দেশগুলি পবম্পরেব সহিত ঘনিষ্ট ভাবে 
পরিচিত হইয়াও একরূপ জীবন যাপন করিয়া সুদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত হইতে পারে নাই- 
ভারতীয় সাআ্াজ্যের মধ্যে একটাও রোমান সাম্রাজ্যের স্তায় স্বুট ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। 
ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া দ্রিলে উপনিবেশগুলি লইয়! ব্রিটিশ সাম্রাঞ্জোা বোধ হম পুনক্সায 
সেই সমন্তার অবির্ভাব হইবে। 


শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার 


বিপদে 


' বামশন্মাব ( এনবকৃষ্ণ ঘোঁধ মহাশয়ের ) ইংরাপী কবিত। হইতে ] 
দুখ বিপদের গন্ভীর রজনী যবে 
ছড়াবে হৃদয়ে অন্ধকাঁবরাশি যত; 
হয়েনা নিরাশ, হয়োনা নিরাশ ভবে, 
বিশ্বাআলোকে দীপ্ত করো তব পথ । 
অগ্রসর হয়ো, বিপদে না করি ভয়? 
অন্ধকারতম বজনীও নাহি রবে, 
হেরিবে অদূরে আশা-স্ধ্য।লোকোদয়, 
আনন্দ-প্রসহ্থন পথে প্রস্ফুটিত হ'বে। 


জ্ীমম্মথনাথ ঘোষ । 


স্বর্গীয় রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় 


শারদীয় পু্ণমার চন্দ্রকিরণধারায় যখন ব্রজ্ভূমি প্লাবিত হইতেছিল, পুষ্পভারে 
অবনত পাদপশ্রেণী যখন মধুধার! বর্ষণ করিতেছিল, মত্ৃভ্রমরগুগজনে কুঞ্জঘন মুখরিত 
হইতেছিল, অকম্মাৎ কাশী বাজিয়। * উঠিল, যমুনা পুলকে ফুলিয়া ফুঙ্গিয়া বিপরীত দ্বিকে 
বহিল। বায়ু স্তম্ভিত হইল, কুলবালাগণ আপন আপন কর্ম অর্ধসমাপ্ত রাখিয়। সুর লক্ষ্য 
করিয়া ছুটিল। এ কি কবির কল্পনা? সুরের আকর্ষণী শক্তি কি অর্থীকার কর! যায়? 
হরিণ ব্যাধের বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া ধর! পড়ে, এ কথ কি মিথ্যা? পয়ত্রিশ বৎসর পুর্বে 
একদিন ব্রাঙ্গধন্রপ্রচারক ৬ নগেন্্র নাথ মুখোপাধাঁয়ের বাড়ীতে একজন সাধু মহাজনের 
সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া! একটী কুকুর এত অচলপ্রায় হইয়াছিল, অনেক তাড়নায়ও সে নড়িল 
না। অবশেষে গান থামিলে পর চলিয়া গেল। শব্দের উদ্দীপন! শক্তি এবং সঙ্গীতের মোহিনী 
শক্তি অস্বীকার কর! যায় না। 

পঁয়তাল্লিশ বৎসরের কথা । সাধারণ ব্রাহ্মমমাজের নৃতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
আমার অশিক্ষিত স্বরেই তখন তকেরা তৃপ্ত হইতেন। অকন্মাৎ একদিন উপর হইতে একটা 
নৃতন স্থর ভাসিয়৷ আমিল। ভুক্ত নরনারীর প্রাণপান্্র ছাঁপাইয়! ভাব উচ্ছমিত হইল। শিক্ষিত 
ক হইতে গান উঠিল-_ 

"প্রাণ পিঞ্জরের পাখী 
গাও না রে” 

ভক্তিভাঞ্গন প্রতুপাদ বিজযকৃষ্ণ গোস্বামী বেদী হইতে পুনঃ পুন: আদেশ করিলেন 
“ আবার গ ও, আবার গ[ও,৮ একট! গানই এক ঘন্টা ধবিয়া চলিল। সঙ্গীত স্বধ। পান করিয়। 
সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন এবং উৎসুক চিত্তে গায়কের সন্ধন নিয়া জানিলেন তিনি রাজকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়। রামপুরভাটের স্কুলের পণ্ডিত । 

». গোস্বামী মহাশয়ের ভজনা ও রাজকুমার বাবুর কণ্ঠ, ব্রাহ্মলমাজে ভক্তির যুগ আনয়ন 
করিয়াছিল । গোস্বামী মহাশয় তীহার সঙ্গঈ'তে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, একদিন সশিষ্য তাহার 
গুছ গমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়৷ কানে কানে বলিয়াছিলেন 

«তোমার হ্বদ্য় আমার হইল, 
আমার হৃদয় তোমার হইল ” 

শেষ জীবনে রাজকুমার বাবুকে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের 
কসাথাতে ক্রিষ্ট হইয়াও তিনি সঙ্গীতচচ্চা ছাড়েন নাই। আমি “নৌক1 বিলাস” প্রভৃতি 
পাল প্রন্থত করিবায় পর তিনি কথকত। প্রণালীতে ভক্তি প্রচার করিবার সঙ্বলপ কিয়! 
“জগাই মাধাই উদ্ধার” “ফবচরিত্র” “প্রহল।দ চরিত্র” «বামণ ভিক্ষা” প্রত্ৃতি অতি সুন্দর পাল! 
ব্যাথা করিতেন এবং স্থক নিঃস্কত দঙ্গীত ও সংকীর্ভনে সকলকে মুগ্ধ করিতেন! 

তাহার প্রথম গুরু ৬ পুণুরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় । তাহারই নিকট তাহার সঙ্গীত শিক্ষা। 


১৩০ নব্যতারত | দ্বিচস্বারংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্বে তিনি একজন সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ 
করিয়াছিলেন) 

রাজনীতিক্ষেত্রেও তাহার কৃতিত্ব অল্প ছিল না। রামপুরচাটে তিনি পুলিশপীড়িত 
বন্ধ যুবককে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহার স্বদেশী সঙ্গীতে উদ্দীপনার তড়িৎ প্রবাহিত হইত । একদা 
“বল মা বিধির এ কি বিধি” এই গানের দ্বারা জনসংঘকে এত উত্তেজিত করিয়াছিলেন, থে 
অধশেষে পুলিশ আসিয়া তাহার গান থামাইয়। দিল। 

শেষবার কলিকাতায় আসিয়া! দেহরক্ষার জন্তই যেন স্বধাম নবদীপে সত্বর ফিরিয়! 
গেলেন । ভক্তের] আনন্দধাঁমে তাঁহাকে পাইয়। উৎ্লবানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন । 


শীনুন্দরী মোহন দাস। 


স্বগ্ঁয় সার আশুতোষ চৌধুরী । 


১৮৮৬ সালে আমি প্রথম স্বর্গীয় মহাত্ম। আশুতোষ চৌধুরীকে জানিতে পারয়াছিলাম। 
১৯০১ হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে তাহার অন্ুবত্তী হইয়া চলিবাৰ আমার 
সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে তাহার হৃদয়ের উচ্চতম আশা ও আকাঙ্খা এবং 
তাঁহার দেশ সেবার ও জন সেবার প্রণালী সাক্ষাঁৎসম্বন্ধে আমার জানিবার স্থযোগ 
হইয়াছিল। বাংলার তিনি .কি ছিলেন তাহা জানিবার সেইরূপ স্ুবিধ। হয়ত অনেকের হয় 
নাই । বোধ হয় সেই জন্ত সভাপতি মহাশয় কর্তৃক এ স্মৃতির তর্পণে যোগ দিতে 
আদিষ্ট হইয়াছি। এই হাতর্কিত আদেশে বাধ্য হইয়া নিতান্ত অগ্রস্তত অবস্থায় যাহ! 
দেখিয়াছিলাম ও জানিয়াছিলাম তাহারই কয়েকটি কথা বলিবার জন্য, আপনাদদেব সন্মুখে 
দাড়াইয়াছি। আমার পূর্বববস্তী বন্ত শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত 
হীরেজ নাথ দত্ত মহাশয়, মুত মহখ্মার সর্বজনপ্রীতি, ব্যবহার সৌজন্য, জাতীয় শিক্ষা প্রচার, 
তাঁহার অগাঁধ অনুরাগ ও অপরিসীম যত, তীহার স্থুকুমার ও সর্বপ্রকার কলা শিল্পের গ্রাতি 
অশেষ অনুরক্তির কথা বিশেষ করিয়। বলিয়াছেন। তাহার অতুলনীয় সৌন্রাত্র, তাহার, 
কমনীয় পরিজনপ্রিয়তা, তাহার দেশপ্রেম, দীনে দয়া, বিপন্পের সহায়তার অশেষ দৃষ্াস্তের 
বিস্তুত বিবরণ আপনারা শুনিয়াছেন। কিন্তু সকলাপেক্ষা যে সাধনায় তাহাকে সর্বদা 
অভিভূত রাখিত, ত্রীাঁর সেই একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের কথ শ্রীযুত হীরেন্ত্র নাথ দত্ত মহাশয় 
বলিতে গিয়াও থামিয়া গিয়াছেন--কেন ন! তাহার মতে সাহিতাপরিষদে প্রাজনীতির 
আলোচনা না করাই সমীচীন।” তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন সব কথা বলিতে গেলে 
হয়ত রাষ্্রনীতির ভিতরে আসিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু জীবিত ব্যক্তির সন্ধে যাঁহ! 
রাষ্্রনীতি শ্বর্গগত মহাত্মাদের মন্বন্ধে তাহাই ত ইতিহান। ইতিহাসের আলোচনাম্ম কখনও 


১ 





পপি পাীসপিস্চ৮৮ শা আপা 


_. বঙ্গীয় সাহিত। পরিষদের শোকসভায় পঠিত। 


আধাট, ১৩৩১] . স্বর্গীয় স্তার আশুতোষ চৌধুরী ১৩১ 


কোনও দোষ হইতে পারে না, সাহিত্য পরিষদেও না। আঁশ! করি সভাপতি মহাশয় 
আমাকে প্ররূপ ্রতিহাসিক কথার ছুই একটা দৃষ্টান্তের অবতারণার অনুমতি দিতে দ্বিধ। 
করিবেন না। বধ্ধমানে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি পরাধীন 
জাতির রাষ্ট্রনীতি চষ্চার ব্যর্থতা সন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ! অণেকেরই স্মরণ আচে 
এবং আমার পূর্ববর্তী বক্তা মঙ্তাশয়েরা সকলেই তাচার উল্লেখ করিয়াছেন । 'ছ:খের বিষয় কেহই 
এই সংক্ষিপ্ত চুম্বক মূলসুত্রটির কোন ব্যাখ্য। করেন নাই। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে 
হয় মহাঁকআাঁজির 1)0০:106 06 0013-09-01961:050100এব ইহ! একটি খশটি পূর্বাভাস । 
আপনারা আজকাল, পরাধীন জাতির রাষ্ট্রনৈতিক সাধন মন্্রূপে, 7059815 1২6919109006, 
1০-00-010617861010, [২6500109156 00-01)618,010109 (1511 [)1901)9016006 প্রভৃতি 
কত কথাই শুনিতেছেন। আমি এই দমকল চশ্বকনুত্র গুলির কোনও বাঙ্গল৷ অনুবাদ করিতে 
চেষ্টা করিব না। কেবল আপনাদের নিকট ইহাই নিখেদন করিতে চাই ষে আপনারা 
একবার ভাবিয়! দেখিবেন যে চৌধুরী মহাশয়ের 4 581১)6০6 7809 17253 100 [001/0109 
কথার মধো এই সব সংক্ষিপ্ত হ্ত্র স্থান পার কি না। ভারতব্যাপী আন্দোলনে আজ 
কাল পথে ঘাটে সর্বত্র যে সব কথার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইতেছে, প্রায় পচিশ বৎসর পৃথ্ধে 
মীম সাহসিকতার সহিত চৌধুরী মছগাশয় দেশের মঙ্গলকামীর্দের ভিতর অকুতোভয়ে 
তাভারই পুর্ববাভাঁস ঘোষণা করিয়া ছিলেন। 

সেই সময দেশেব বাষ্টীনৈতিক সভা সমিতির কি ব্যবস্থা ছিল, তাহ! হয়ত আজ 
অনেকেরই স্মরণ নাই। ব্রিটিস ইগ্ডিগান সভা ও ভারত-সডা তখন রাষ্রনৈতিক জেদত্রে 
সবিশেষ প্রতিপত্তিশাঁলী। স্বগীয় কুষ্দাদ পালের নেতৃত্বে বাঙ্গালার ভুম্বামীগণ ব্রিটিস 
ইস্ডিয়ান সভার পৃষ্টপোষক | স্ুরেন্্র বাবু তারতসভার প্রাণ ও কর্ণধার । উভয় সভা 
আবেদন শিবেদন লইয়া বাস্ত। কংগ্রেপ কনফারন্নেও সেই সব প্রচলিত ধারার অনুসরণে 
সমস্ত শক্তি প্রার্থনাপত্রের উদ্দিগরণে পর্যবসিত হইতেছিল। আর ব্রিটিস ইত্ডিয়ান সভা, 
বেসরকারী সাহেবীদলের সহযোগিতার মোহে দেশদ্রোহিতার্‌ সীমায় আসিয়া পৌছিয়। ছিলেন । 
স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধ! প্রদর্শন না! করিয়াও বলিতে পারি ষে 
বাঙ্গলার ভূগ্বামীগণ সেই যৃগে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনচিত্বত্তা একেবারে ভারাইয়া ফেলিয়! 
ছিলেন। ছুর্গতির চরম সীমার উদাহরণ শ্বরূপ বলিতে পারা ধায় ষে অতি হীনভাবে সাহে্বা 
সহানুছতি আকর্ষণ করার জন্গ লর্ড রিপনের খাজনার আইনের খসড়াঁকে তাহার! 11061 
88]] [০ 1] বলিয়া প্রকাস্তভাবে অভিহিত করিয়! ছিলেন। এই সব ব্যবহারে দেশের 
হর্গীতির প্রতিরোধের জন্ত চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গলাঁয় একটি স্বাধীনচেত। ও স্বাবলখী মনম্থী 
সম্প্রন্ধায় গঠনে একটি রাষ্্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্থজন কবিয়! বঙর্দেশের চিন্তার ধারার গতি 
ফিরাইয়! দিয়াছিলেন। মৃত মহাত্মার নির্দেশে ও একাস্তিক চেষ্টায় পরলোকগত মহারাজা 
সুর্যাকান্ত ও আমাদের সৌভাগ্ক্রমে আমাদের মধ্যে এখনও বর্তমান মহারাজা নাটোর 
বাঙ্গলার অধঃপতিত তৃঙ্ামীন্বের মধ্য হইতে কয়েকটিকে লইয়! এক নির্ভীক, স্বাবলন্বী 
স্বাধানচেতা সম্প্রার গঠন করিতে সমর্থ হই! ছিলেন। ডাক্তার 'রাপবিচারী ঘোষ, লাঁল- 
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১৩২ নব্যভারত [ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় নখখ্যা 


মোহন ঘোঁধ, তারকনাথ পালিত, এস্‌ পি সিংহ' ব্যোমকেশ 'ত্রুবর্থী, সত্যরঞ্জন দাস' চিত্তষ্ঞন 
দাস, রায় যতীল্্র নাথ চৌধুরী, রায় পার্কবতীশঙ্কর প্রত্ৃতি প্রবীন ও নবীন ব্যবহারাজীব ও 
দেশের একনিষ্ঠ লেবক লইয়া সেই মণ্ডলী গঠিত হইয়া ছিল। লর্ড কার্জান যখন [10019 
[00861910765 001010159101এর কৃষ্টি করিয়া দেশে উচ্চশিক্ষার বিভ্রাট ঘটাইতে উদ্ভেগী 
হইয়/ছিলেন, তখন ইহারই চৌধুরী মহাশয়ের প্রদশিত পথে সেই চেষ্টার প্রথম পরিপন্থী হইয়! 
দাড়ান। তারপর বাঙ্গল! বিধ্বস্ত করিবার ছিতীয় অমোঘ অস্ত্র বাঙগল! বিভাগ । আল্জ বিস্তারিত- 
ভাবে সেই পুরাতন কথার অবতারণ| করিয়া! আপনাদের সময় নষ্ট করিতে সাহস হয় না, কিন্ত 
আশা করি আজ সকলেই স্মরণ করিবেন যে মহাপুরুষ সাক্ষাতে ও পরোক্ষে সেই বিপুল 
আন্দোলনের স্ষ্টি কবিয়া দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্তপ্রাস্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী 
তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। আজ তাহারই পবিত্র ম্বৃতির সম্মান করিবার জঞ্ক আমরা একত্রিত 
হইয়াছি। এই আন্দোলনে ধাহার। প্রাণপাত করিয়া অশেষরূপে চৌধুরী মহাশ্মুমর সহায়তা 
করিয়াছিলেন, বিশেযুভাবে আজ তাহাদিগকেও মনে পড়িতেছে__পরলোকগত একনিষ্ঠ 
দেশসেবক ভ্রাড়যুগল স্বর্গীয় শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ । কেহ অতাক্তি মনে করিবেন 
না) সেই আন্দোলনেই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে প্রথম সাড| পড়িল। জন মপীর “১৩০1৫ 
চ৪০৮এর কথ আপনাদের সকলেরই স্মরণ আছে। সেই আন্দোলনের তরঙ্গ "১০৮৮৪৭ 
৮৪০৮ কোথায় উড়িয়। গেল। মেমোরিয়াল গেল বটে, কিন্তু আর সেই কাছ'নীর গাথুনী 
তাছাতে রহিল ন।। জৌোরের সহিত বল! হইল ইহা! সমগ্র বাঙ্গলার অধিবাঁীর সমবেত 
দৃঢ় আকাঙখ।--ইহা। অবশ্ঠই শুনিতে হইবে 1 02990 196 106810 আন্দোলন বাঙ্গলা হইতে 
ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল-_বাঙ্গলার গৃহকথ ভারতের সম্মিলিত বাণী হুইল। 
মহা রাষ্ট্রীয় চিৎ পাবন ব্রাঙ্ষণ হইতে পক্তারের আধ্য ও মান্দ্রাজের পঞ্চম! দেশমাতৃকার 
. আহ্বানে জাঁগিয়া উঠিলেন__জআন্দোলনেব ঢেউ সজোরে সাগর পারে গিয়া! পৌছিল। 
ভারতের ভাগ্যবিধাতা__লর্ড হার্ডিংকে পাঠাইয়া দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্গলাকে জোড়। লাগাইলেন। 
বাঙ্গালীর নব জীবন লাভ হইল। চৌধুবী মহাশয় চিরদিনের মতন বাঙলার হাওয়। 
ফিরাইয়া দিতে সক্ষম হইলেন। আজ আপনাদের ম্মরণ করা উচিত কাহার অদম্য চেষ্টায় 
ও অসীম সাহমিকতায় খাটোয়াদের সেই নিব্বাণোম্মুখ লক্ষমীতুলসী কাপড়ের কল বাঙছগপার 
ব্গলক্ী মিলে পরিণত হ্ইয়াছিল। “ন্বদেশ্টীর” প্রতিজ্ঞ বুদ্ধ প্রৌটের আশীর্বাদ মন্তকে 
লইয়া যুবক ও বালক গ্রাম হইতে গ্রাম্স্তরে বিস্তার করিয়া চলিল। ঘরে ঘরে 
739,156) 19900 ও 5 ৪19৮0 1909 এর আবির্ভ।বের আয়োজন হুইল । চৌধুরী 
মহাশয় গ্রামে গ্রামে সৃতা যোগইয়া এই সব তাত বাঁচাইঘা রাখিলেন। স্বদেশী জিনিষের 
ডাক পাতিয়া গেল। টা দেস্ট মাল সরবরাহ করিবার জন্ত ইও্ডয়ান ষ্টোরের স্যাি হইল। 
আর চামড়া ট্যানিং শিখাইবার জন্ত টৌধুরী মহাশয় নিজবায়ে মান্দ্রাজে পরলোকগত 
দেব্ম্র নাথ চৌধুরীকে পাঠাইলেন। ইনি দেশ ট্যানিং কিছু কিছু জানিতেন। 
কাজেই খুজিয়া তাহাকেই বাহির করা হইল। দেবেন বাবু ট্যানিং শিখিক্ 
ফিরিয়া আসিলে চৌধুরী মহাশয় ও আরও চারিজন লোকের প্রদত্ব সামান্ত মূলধন লইয়া 


আধাঁঢ়, ১৩৬১1  ্ব্গাঁ় স্যার আশুতোষ চৌধুরী ১৩৩ 


একটি ছোটখাট ট্যানিংয়ের কাঁরথানা চারিনদ্বর পুলের নিকট থোলা হইল । দ্বেবেন চৌধুরী 
সেই কারখানার অধ্যক্ষ ও 87১61 হইলেন। দেবেন বাবু কিছুকাল পর ডাক্তার নীলরতন্‌ 
সরকারের নিকট এই ক্ষুদ্র কারখান! বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। জানি না আজ কয়জনে 
জানেন যে সেই 'ক্ষুদ আয়োজন হইতে আজ এই সুধুহৎ 159.0107051 1800610 
ধাড়াইয়ছে। সুদক্ষকশ্মী যিঃ বিরাজ মোহন দাসের তত্াবধানে ও গবর্ণষেন্টের সহায়তায় 
আজ ইহা প্রকাণ্ড মহীকুহ। জাতীয় শিক্ষাপরিষর্দের কথা আমার পূর্ববস্তী বক্তার! 
বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। জাতীর শিক্ষাবিধানে ব্যব্ারিক শিক্ষার স্থান কত প্রয়োজনীয় 
তাহা চৌধুরী মহাঁশয় বিশেষকরূপে জানিতেন বলিয়াই 95058.) 1০৮550] 10901৮55 
এর প্রতিষ্ঠা । পরলোকগত তারকচন্দ্র পালিত ও ডাক্তার নীলর্তন সরকারের প্রবর্নে 
86022] 1601723051[05671566এ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান পরিণতি। 

জাজ যে বাঙ্গালী “ম্বদদেশী”, আজ যে বাঞ্গলার যুবক স্বাবলম্বী হৃইবাঁর আকাঞ্া 
দেখাইতেছে, ইহার সকলের গোড়ায় স্বীয় চৌধুরী মহাশয়ের একনিষ্ঠ চেষ্টা ও অনুপ্রাণন! । 
আজ যে আমরা বজলক্ষমীমিল, ম্ভাসেনেল ট্যানারী, বেল টেকনিকেল ইনিষ্টিটিউট প্রত্ৃতি ষে 
সমুদয় প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গলার জাগরণের পরিচয় পাই তার সবগুলির যূলেই তিনি ॥ 

আজ 'আরও মনে হয় তাহার সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান “বাখিবন্ধন”, আননাসভ, সঙ্গীত 
৪ শিল্পকলার সমাবেশ । ইহাদের সকলেরই মুলে তাঁহার শ্রকান্তিক দেশ-প্রাণতা। তিনি 
আদি ব্রাঙ্গসমাজ্জের সভাপতি ; কেনন! দিগত্রান্ত বাঙ্গালী জাতিকে উপনিষদের রম্যকাননে 
ফিরাইয়া নিতে ইহাই যুগ প্রবর্তক রামমোহন রায়ের প্রধান প্রচেষ্টা । তিনি 0:152021 
&:৮ 9০৩৪র পৃষ্টপোঁধক, কেননা দেই স্থকুমার কলা তাহারই দেশের অজস্তা, ইলোরা, 
বেশনগর, মামলাপুরাম, এলিফান্টা, বোরোবোছুর ( 3০£0199ণ৭ 81) প্রসূতির প্রাচীন আদর্শের 
লুপ্তোদ্ধারের সুবৃহৎ আয়োজন। রাফেল, রানোগ্ের পদ্দাঞুসরণ না করিয়া দেশী-কলম 
তুলিয়। লইবার প্রতিষ্ঠান । পিয়ানো, হারমোনিয়াম ও গ্রামোফোনে যখন দেশ প্লাবিত তখন 
তাহারই চেষ্টায় বাঙ্গালী মোজার্ট হাণ্ডেল ও জোয়াকিমকে ছাড়িয়া আবার তানসেনের 
তানপুরা আব তাছিলের বীণ, মৃদঙ্গ পাঝোয়াজের সঙ্গতে স্থর ধিলাইয়া শ্মশান ভারতে প্রাচীন 
রাগরাগিনীর স্বরালাপের স্বত্রপাত করিয়াছে । আত্মবিস্বৃত বাঙ্গালী জাতিকে সর্বববিষয়ে 
হৃত গৌরবের পূর্বাভাস দেখাইয়! জাতির চিন্তার ধারা এইরূপে সর্ধবিষয়ে দেশপ্র/ণতায় 
ফিয়্াইয়৷ নিতে 'ষ্নি নিজের অতুল শক্ষি অকপটে অজজ্রভাবে ঢালিয়া দিয়াছিলেন আজ 
তাহার শেকে সমবেন! জানাইতে পরিষর্দের এই বিশিষ্ট আয়োজন। 

জীবশের শেষ অধ্যাযের ছুই একটি কথা বলিয়! আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। 
বাঙ্গলার বিপ্লিবষুগের ছুই একটি কথা না বলিলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। সরকার 
বাজাছর তখন উন্মার্গগামী ৰাঙ্গলী জাতিকে ও বিধ্বস্ত বাঙ্গল। দেশকে শান্ত করিতে ব্স্ত। 
74806014015 1100010, প্রভৃতি নানারূপ মুঠিযোগের ব্যবস্ব! হইতেছে, দ্বিধা- 
বিভক্ত শাসন-তন্ত্রের মোহে কত কম্মা মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। বাঙ্গালীকে উচ্চ হইতে 
উচ্চঙর পদের লোভ দেখাইয়! গ্রাচলিত শাসনপ্রণালীর অনুরাগী করার চেষ্টা হইতেছে । 


১৩3 নব্যভারত [ দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


এস, পি, সিংস্ধ সরকারী কার্ধ গ্রহণ করিয়া চাঁইকোটের ব্যবসা ছাড়িয়াছেন। চৌধুরী 
মহাশয়ের ব্যবস! ক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রতাঁপ, বিপুল অর্থ আসিতেছে, আর অর্থ হইতে তাহার 
নিকট অধিকতর আদরণীয় দেশবাসীর কৃতজ্ঞত।, তাহার নায়কত্ব ও উপদেশ পরামর্শে প্রার্থনায় 
তাহাকে টারিদিক হইতে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে | সেই সময় সুচতুর 910 142৬/16006 
]61375/03 কে দ্বিতীয়বার হাইকোর্টের কর্ণধার করিয়া পাঠান হইল। বিলাতী শাসন পরিষদ 
ইহা বাঙ্গলা শান্ত করার একটি বিশিষ্ট উপায় মনে করিয়া ছিলেন। 510 [:8,%/76006 
16077179 রাষ্ট্রীনৈতিক ক্ষেত্র হইতে এই তেজম্বী মনম্বীকে বিচারকের উচ্চ আসনে বসাইতে 
অতিমাত্রায় উদ্যোগী হইলেন। জেঙ্গিসের নানারূপ বাকজালে ও মন্ত্র কৌশলে চৌধুরী মহাশয় 
বিপুল অর্থ ও জাতির ভবিষ্যত পশ্চাতে ফেলিয়া হাইকোর্টের বিচারাসনে প্রবেশ করিতে বাধা 
হইলেন। আমরা আমাদের নেতা ও নিয়ন্ত। হারাইলাম। তাহার বিচারাঁসনের কার্যের 
সম্বন্ধে কোনও কথ!.বলার আমার অধিকার নাই। কালপূর্ণ হইলে তিনি পুনকয় ব্যবসা- 
ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু হ্ৃত স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন,ন1। সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য ও 
পরিশ্রান্ত ধেহ লইয়া তিনি আর একবার দেশ সেবার জন্য পরিশে।ধিত বাঙ্গপা-শাসন-পরিষদে 
ঢুকিলেন কিন্তু আর তেমন করিয়া কিছুই ধরিতে পারিলেন না। আজ এসব কথার 
আলোচনার সময় নহে। আমাদের আজ কেবলই মনে হইতেছে এই নীরবকন্মী প্রথম 
ও মধ্য জীবনে নানারূপে নানাভাবে জীবন্মত বাঙ্গালী জাতিকে, দ্বিধ। বিতক্ত বাঙ্গলাদেশকে, 
হতাদূত প্রাচীন কলা শাস্ত্রকে, গতগৌরব শ্রমশিল্পকে পুনরায় দেশে স্ুপ্রতিষ্ঠ করিতে কত 
অধিক কার্য্যতৎপরত| দেখাইয়া গিযাহেন। শে।কাচ্ছন্ন আমরা তাহাকে চিরদিনের মত 
হাঁরাইয়াও তাহার কম্মময় জীবনের সর্বোতোমুখী সফলতার প্রমাণ পাইয়া আশ্বস্ত হইতে 
চেষ্টা করিতেছি । পূর্ণব্রত কম্মধীর নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনস্তশয্যায় চিরশাস্তিলাভ 
করিয়াছেন। তাহার অমর মাজ্মার আশীর্বাদ তাহার দেশব্যাপী প্রতিষ্টানগুলির উপর বষিত 
হউক, ইহাই আমাদের প্রকীন্তিক প্রার্থনা । 


শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী । 


স্যার আশুতোধ' মুখোপাধ্যায় 


মনীধী আগুতোধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার মনুষ্তজীবনের কর্ম শেষ করিয়া 
“অমানব লোকে? প্রয়াণ করিলেন? মানুষের জীবনে ইহা! নৃতন ঘটনা নয়। “জন্মিলে মরিতে 
হইবে ইহ! অলজ্ঘনীয় বিধান। কত আসিতেছে--কত যাইতেছে; এরূপ আবার কত 
আসিবে যাইবে; কাজেই এরূপ আঁস। যাওয়া ব্যাপার সাধারণ অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের 
মনে কোনরূপ গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্থ সমাজ প্রা্ই ইহার হিসাব 
নিকাশ লইয়া মাথ। ঘামাইতে ইচ্ছ। করে না; কারণ তাহাতে সমার্জের বড় কিছু আসে যাক 


আষাঢ়) ১৩৩১ | তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৩৫ 


না) যেমন একটী চলিয়। যায়, পর মুহূর্তেই আবার একটী আসিয়৷ তাহার স্থান পুর্ণ 
করে। কিন্তু সম্ভয় সময়ে এই মান্ুষের মধ্যেই এমন একটি মানুষের আবির্ভাব হয়, ধাহার 
আবির্ভাৰ ৷ তিরোভাবের ব্যাপারটাকে সাধারণপর্য্যায়ভূক্ত মনে করিয়া মনুষ্য সমাজ উদাসীন 
থাকিতে পারে না, তাহাবা যখন আসেন তখন যেমন তাহারা তীহাদের পুর্ববর্তীব স্থান পুর্ণ 
করিতেই আসেন না, তাহা হইতে অনেক উচ্চ, অনেক মহান্‌, বিধাতার একটা নৃতন স্্ট 
রূপেই প্রতিভাত হন, আবার যখন চলিয়া যান, তখন তাহাদের স্থান পুর্ণ করিতেও আব 
বড় কেহ আসে না। যাহারা আসে তাহারা তীহাদেব তুলনায় বড ক্ষুদ্ঃ বড় নগণা । 
কাঁজেই এ শ্রেণীর মানব বা মহাঁমানবের আবির্ভাব ও তিবোভাবে সমাজের মণধা যে বিক্ষোভ 
উপস্থিত ভপ, তাহাদ্বারা সমাজেব শ্লদেশ পর্যান্ত কম্পিত হয়, আব সে কম্পন ছুমাস ছমাস 
বা ছু দশ বৎদরেই প্রশমিত হয় না । যুগের পব যুগ ধরিয়া তাই1 সমানভাবেই চলিতে থাকে । 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'এ দেশে এই শ্রেণীর মানব বা মহামানব । তাহার 
বিয়োগে এ দেশে আজ ফে'বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে-'দশ দিনে বা ছ দশ বৎসবেই তাহা 
প্রশমিত হইবে না; কারণ তাহার অভাব যে বড় অভাব, সে অভাব যে পূর্ণ 
হইবার নয়। 

আশুতোষ যে কেবল বাঙ্গালাব পুরুষশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা নছে। তিনি পৃথিবীব একজন 
শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাহার 'প্রতিভা, তাহাঁব মনস্বিতা যে কেবল বাঙ্গালীরই সম্পত্তি ছিল তাহা নহে, 
তাহা সমগ্র মন্ুয্যসমাজেরই সম্পদ। কোঁন একটা ক্ষুদ্র জাতি বা কোনও ক্ষুদ প্রদেশের 
আকাঙ্খ। পুর্ণ কবিবাঁব যৌগা শক্তি সপ্গ্রহ কবিয়া ধাহাবা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই 
জাতিব পুরুষ বা প্রাদদেশিক পুরুষরূণে গণা হইতে পারেন , কারণ' তীহাদেব শক্তি সেই 
ক্ষুদ্র জাতি বা! প্রদেশ বিশেষের আকাঙ্খা পৃবণেই পর্যাবসিত হইয়া যায, কিন্তু যাহারা তদপেক্ষা 
অধিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, একটা জাতি বা একটা প্রদ্দেশের আফাচ্গা পূরণেই 
ধাহাদের শক্তি নিঃশেষে বায়িত হইয়৷ যায বা, ধাহাঁদদের শক্তি সমগ্র মনুষ্য সমাজের আকাঙ্া 
পূরণে সমর্থ, তাহাদিগকে কোনও একটা বিশেষ জাতির বা প্রদেশের মনুা বলিয়া মনে করা 
সঙ্গত নয়। এই হিসাঁবে আশুতোষকে ফেবল বাঞঙ্গালারই একটী বিশিষ্ট সম্পদ ৰলিয়া মনে 
করিলে তাহার সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে! বিশ্বের আকাঙ্খা পুর্ণ করিবার যোগা শক্তি 
লইদই ভিনি জক্মগ্রহণ করিয়াছিক্নে। তাহার অভাবে ষে মনীষা, যে প্রতিভার অভাব 
হইয়াছে, তন্ন! কেবল যে বাঙ্গালা দেশ বা শাঙ্গালা জাতিই হশ্রী হইল তাঁত! নহে__তাহাতে 
সমগ্র মনুষ্য সমাজই হীনপ্রভ হইয়াছে । 

আগুতোধ যে বংশে জন্মগ্রচণ করিয়াছিলেন, তাহ! বাঙ্গল/দেশের অতি প্র'চীন প্রপিঘ্ধ 
বংশ। ইহার বংশের পুর্ববপুরুষগণ প্রথমে জিরেট বলাগড় গ্রামে আসিয়! অধিবাস করেন) এই 
বলাগড কইতে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চিকিৎসা শান্ত্ঃঅধ্যয়ন করিবার জন্য ৮০। ৮৫ 
বৎসর পূর্ষে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে 
গ্াঙ্ুয়েট হইয়া ভরানীপুরে চিকিৎনাব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাস করেন । এই সময়ে ইনি 
একজন বিখ্যাত ডাক্তার বলিয্পা জনসমাজে পরিচিত ছিলেন । 


১৩৬ নব্যভারত [ দ্িচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


১৮৬৪ সালের ২৮ এ জুন তাহার ঁজাষঠ পুত্র আগুতোষ ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ ক্ষরেন। 
হ্মস্তকুমার তাহার কনিষ্ঠ পুত্র। শৈশবে তাহার স্বাস্থা খুব খাব'প ছিল& রোগ তাহার 
লাগিয়াই ছিল। শরীবে বল লাভের জন্ত কয়েক মাঁস ত্রাহাকে মধুরায় থাকিতে হইয়াছিল। 
তখন তিনি কোন বিগ্ভালয়ে পড়িতেন না। নয় বৎসর বয়সেও তিনি বাড়ীতে পড়াশুনা 
করিতেন। পিতার যত্ব ও চেষ্টার এই অল্প বয়সেই ত।হার অদ্ভুত গুণাবলী বাহিরে ক্ষুর্তিলাভ 
করিতে পার্য়াছিল। আশ্চর্যের বিষয়, বয়স যন তাহার সবে মাত্র নয় বসব, তখন 
তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতিব চাবিটী ভাঁগ (9০০৮) পড়িয়। ফেলিয়াছিলেন ; এমন কি 
জ্যামিতির সমস্ত অনুশীলনীগুলি তিনি স্বচ্ছন্দ প্রমাণ কবিতে পারিতেন। বীঞগণিতেব 
সমীকরণ (089,61925) গুলিও তিনি সহজেই কফিতে পাবিতেন। ইহা হইতেই দেখ! 
যায় তিনি কি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন, তাঁহার অদ্ভুত বুদ্ধিবৃত্ির সমা বিকাশের জন্ 
তাহার গুণগ্রাহী পিত| তাহাকে গণিতবিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রস্থসকল কিনিয়। দিতেন । ই সমস্ত 
পুস্তক হইতে বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের সমাধান করিয়া খাতায় বেশ ভান করিষা তিনি লিখিয়! 
রাখিতেন। শৈশব হইতেই তিনি বিশেষ কালনিষ্ট ছিলেন। একটী মুহুর্ত তিনি 
বাজে ন্ট করিতেন না। উত্তর কালে তিনি যে গভীর জ্ঞানভাগডারের অধিক।রী হইয়। 
পূর্ণবিকশিত কুশাগ্র ধীর প্রক্কষ্ট পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পুত্র 
দুইটীকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাহাব পিতার প্রগাঢ় ঘ্ু ও এ্রকাস্তিক আগ্রহ । কেবল 
পুথিগত বিদ্যার ও তাহার প্রভাবলাভে আমরা যেরূপ নিষ্ঠাবান তাহাতে প্রত শিক্ষা 
নানারূপ অস্থুবিধাই হইয়া থাকে । কিন্তু আশুতোষের পিতা তাহাকে সযত্বে শৈশব হইতে 
গড়িয়া ভুলিতেছিলেন। তাহার নিজজীবনের অভিজ্ঞতালক জ্ঞানে তিনি ৰুঝিয়াছিলেন 
ষে স্বাধীন চিন্তা গ্রণালী ব্যতীত যথার্থ শিক্ষালাভ করা যায় না। তাহার এই চিন্তা 
পদ্ধতি আশুতোঁষের অন্তবে এমনি বমূল হইয়া পড়িয়াছিল ষে তিনি যাবজ্জীবন মৌলিক 
গবেষণ! পরিপোষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্কুলে পড়িবার সময় তাহার পিতা স্বীয় 
পরিপক অভিজ্ঞতা দিয়! তাহার বিস্তান্ুশীলনের সহায়তা করিতেন। বড় বড় লোকের 
জীবনের বৈশিষ্ট্পুর্ণ ঘটনাবপী বর্ণনা করিয়া পুত্রের কল্পনাক্ষে প্রস্তুত করিয়া দিতেন। 
সময়ের অপব্যবহার করা যে মহাপাপ তাহাও তিনি তাহার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া 
দিয়াছিলেন | দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি ইউক্রিডের জ্যামিতির প্রথম ভাগের ২৫শ প্রতিজ্ঞার এক 
নৃতন প্রমাণ আবিষ্কীর করিয়াছিলেন । তাহার এই অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয়ন্বরূপ এই প্রমাগ 
১৮৮০ সালে 0:0001):1056 11699610551 0£ 118,006109,6105এ প্রকাশিত হয়। তখন 
তাহার বয়দ মাত্র ষোল বৎসর ' ইহার পুর্ব বৎসর তিনি ভৰানীপুর সাউথ সুবর্ধন স্কুল হইতে 
এন্টেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর প্রেসিডেম্নী কলেজে এফ এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এক 
বসরের মধো তিনি গণিতশান্ত্রে এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে এম্‌ এ পরীক্ষার উপযোগী জ্ঞান 
লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে এফ এ পরীক্ষান্্ উত্তীর্ণ হন ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন । 
এই পরীক্ষার পুর্বে তাঁহার কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি আশানুরূপ স্থান লাভ করিতে পারেন 
নাই। ১৮৮৪ সালে ২* বৎসর বয়সে তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও প্রথম স্থান অধিকার 


আষাঢ়, ১৩৩১ ] স্তর আশুতোষ, দুখোপাধ্যায় ১৩৭ 


করিয়া! গণিতে এম্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হন। ইহার পর বৎসর (১৮৮৬) তিনি প্রেমঠাদ 
রায়ান বৃত্তি লাত করিয়া ৮,১*০ টাকা প্রাপ্ত হন। এ বৎলর তিনি পদার্থ বিভ্ভায়ও এম্‌ এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কম। ১৮৮৭ ষালে তিনি এম্‌ এ পরীর্গায় গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। 
তখন তীভার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর । এই বংসর তীহার কনিষ্ঠ ভত। হেমস্তকুষ।রের মৃত হয়। 
১৮৮৮ সালে মিটি কলেজ হই.ত তিনি বি এল পরীক্ষ! দেন। কিন্তু পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে 
উত্বীর্ণ হন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে (১৮৯৪) ৩* বৎসর বয়লে আশুতোষ 0200515 20 
[৪ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! 17). [,. উপাধি লাভ কবেন। 

১৮৮৮ সাঁলের আগ মাস হইতে আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টে (901961176 
510 এ) ওকালতী করিতে আবস্ত কবেন। তখনকার বড় বড় ০০090]দের 10801 
হইয়! তিনি এত সাবধানত| ও দক্ষতার সহিত ক।জ কক্তেন যে তীহাদের আশুতোষ ন! হইলে 
চল্লিত্ত না। দাত বৎসরের মধ্যে তিনি হাইকোটে ব্যবহারাজীবদের মধ্যে অতি উচ্চস্থান 
লাভ করিয়া এক নামজাদা] ব্যবহারাজীব হইলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি 19০7 14৬ 
[6০৮961 নিযুক্ত হন। তিনি তিন তিন বার 1:9501€ [49 ০919 1৫51 প্রাপ্ত 
ভন 1 বিচাঁরালয়ে যাছ। কিছু যশোলাভ করা যায় একে একে তিনি সমস্তই পাইলেন। 
১৯০৪ সালে তিনি অস্থায়ী বিচারপতির আসনল।ভ করেন। এ পদে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত 
হইয়া বরাবর প্রতিষ্ঠার সহিত কার্যা করেন। 

১৮৮৬ সালে ৫ই মে তাঁতিখে তিনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোল।ইটার সদন্ত মনোনীত 
হন। তাহার পূর্বেই তিনি টি, ঘি. & ১ 90. 2২, 8.0 হইয়াছিলেন। তিনি ১৯৮ 
সালে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোঁসাইটীর সভাপতি মনোনীত হইয়াছিল্লেন। এ পদে তিনি 
আটবার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সভায় তাহার ক্ষমতা ও প্রতুত্ব অগ্রতিহত ছিল। 
১৮৮৯ সালে 1409:0 149,00500ড0€ তাহাকে কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠপয়ের অন্যতম সাদ 
(0110৬) নিযুক্ত করেন। ইহা£ ছুই মাস পরে সিগ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হল! 
১৮৯৬ সাল বাদে তিনি আমরণ প্রতি বখসর সিঙিকেটের সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
১৮৮৭ সালে তিনি প্রথম পরীক্ষক নিযুক্ত হন। চ।রি বৎসর উপযুপরি পরীক্ষক থাকেন। 
১৮৯৬ সালে এম্‌ এ পরীক্ষায় গণিতের পরক্ষক হন। ১৮৯০৮ও ১৮৯৬ সালে প্রেম্াদ 
রায় বৃত্তি পরীক্ষায় গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন! 

১৮৯৯ সালে এবং পুনরায় ১৯০১ স|লে এই ছুইবার তিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
প্রতিনিধি হইয়! বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। ১৯০৩ সালে আবার তাহার প্রতিনিধি 
স্বরূপ বড়লাটের সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এ বৎসর তিনি কলিকাতা 
কর্পোরেশনের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস চেগ্দেলর পদে আসীন হইয়া আশুতোষ শিক্ষাসংক্রান্ত 
বিবিধ বিষয়ে যথেষ্ট সংস্কার করিয়াছেন । | 


আশুতোষ রচিত প্রবন্ধাবলী 
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128,6109, 1689, 

২। & 86006180981 0:০০ 01. 2 (01009,0060651 01560162001 
7119550 ঢ900020129--70005 088166115 )01091 069420760020195? 1885. 


[ পুর্বে এ সন্বদ্ধে প্রমাণগুলি বড়ই জটিল ছিল। 101, ০৪515 ইহাকে বিশেষ সহজ 
বলির! প্রকাশ করিয়াছেন। ] 

৩ 05 06 101551558] 027151৩0601 (7৮ ৪. জা০০০০৪৮) 
স্প্ু 2৯ চিৎ 29, 3:887., 


১৬৮ নব্যভারত | দ্বিচস্বারিংশ খধ, ওয় »ংখ্য। 


৪1 010 15101012698 10106150015] 13095010060 211 00210--1 
ও. 3. 1887. 

৫1 4 11610111010) [91206 40015 010 036017865 (৬1010 00156 
₹$০০০ ০069) 0. &. ৪. 8. 1887. 

৬1 & 060672]110601600 010 106 10176160181] 13909050109 ০01 
[51606901657 7 &? 5 01885. 

৭. 00120138095 [1066515] (161) 2. ৮০০০০৮৮ )--]. 4. ১. 01888. 

৮100 605 101651506191 13008000০07 811 721:800198- 
1]. &. 5.9 1888. 

৯ 1106 09692160110 110061016050100 01 0৫010£6/5 1)161017619] 
1002, 6101) 69 811 ০010105--), 478. 0511841, 1 ৪916” পত্রে এই সম্বন্ধীয় 
একটা প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল । ] 

১০1 3012)6 8,001102,61915 0 [51151)10 চ81006109105 10 [১1013162093 
01170100790 ৬ 5109 (219 70001961) 1001 ০০৭ ০৮৮] 4.১. 1889, 

১১) এ এ (200 10061 )--] &. ১. 13, 1889. 

১২। 00) 01619901715 10177080010700100 ০0 ৮06 নু 01010096610 
130 98,01008--0, &১ ১.3. 1899, 

১৩। ২০৮৩ 00 96091565+9 11060916100 9170 115 07015100610 (5810919,010 
].&. 5, 13, 1890. 

১৪1 00 2 00156 01 41021712005 --0. &) ১.3" 1893 

১৫। ১৮৯৪ সালের 10176 10010 150810661105 পত্রে তাহার তিনটা প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

[ এ গুলির মধ্যে [10 510:5650100 01 07569 সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটীর জ্যামিতিক 
পদ্ধতি ফরালী ভাষায় অনুদিত হইয়! মুদিত হয় ] 

আঁশুবাবু চারিব।রষ্বাঙ্গালাঁয় তিনটা প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে অভিভাঁষণ পাঠ করিয়া" 
ছিলেন। ছৃইবার সাহিত্য সম্মিলণে, একবার ক্ৃতিবাসের জন্মভূমিতে তদীয় স্ৃতিউৎসবে 
এবং আর একবার মাইকেলের বার্ষিক উৎসবে । এই কয়টা অভিভাষণই মুদ্রিত হইয়াছে । 

আশুতোষের গ্রস্থাবলী 

১ (50010 ৫০০109175 

২140 01 ঠ১611060016165 

৩। জ্যোতিষবিষয়ক একথানি গ্রন্থ অসম্পূণ অবস্থায় রাখিয়। গিয়াছেন। 

আশ্ততোষের সাহিত্যান্ুশীলন 

বিদেশ সাহিত্যেও আশুতোষের অধিকার ছিল। ইংরেজী ভাষায় অনুদিত যুবোপীয় 

সাহিত্যে তিনি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আশুতোষ ফরালী ভাষায় ব্যুৎপন্ন 
ছিল্সেন। কার্য পরিচালনোপযেগী জন্দাণভাষাও কিছু তাহার জানা ছিল। আরবী ভাষায় 
তিনি সাহিত্যাদি বেশ পড়িতে পারিতেন। তাহার প্রতিভা সর্ধতোমুখী ছিল। তিনি 
ংস্কৃত কাব্য সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচন1 করিয়ছিলেন। তিনি হিন্দু বাবহারশাস্ত্রসকল 
মূল সংস্কৃত ভাষাতেই পাঠ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষ ও সাহিত্য বিশেষ অধিকার 
দেখিয়। নদীয়ার পণ্ডিতমগ্ডলী তীঁহাকে «সরগ্বতী' উপাধি মণ্ডিত করিয়াছিলেন । সিংহলের 
বৌদ্ধ পঞ্ডিতগণণ্ড তাহার বিভ্ভাবত্তায মুগ্ধ হইয়! তাহাকে তাহাদের গৌরব্জনক 'নম্ব ্ধাগম 
চক্রবন্তী” উপাধি প্রদ্ধান করিয়া আপনাদিগকে ধন্ত যনে করিয়াছিলেন । 


আষাট, ১৩৩১ | পরলোঁকে আশুতোষ ১৩৯ 


মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধ! ছিল । অবসর অভাবে যদিও তিনি মাতৃভাষার 
তাদৃশ সেবা করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি মাতৃভাষার জন্ত যাহ! করিয়াছিখেন তঙ্জন্ত 
উহার নাম অমর হুইয়! থাকিবে । তিনি ম।তৃভাষার গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্ত বিশ্ববিস্তালয়ে 
এম্‌, এ পরীক্ষায় মাতৃভাষার গান করিয়াছিলেন এবং তন্নিয় পরীক্ষা গুলিতে বঙ্গভাষা অবশ্ত পাঠা 
বলিয়! গৃহীত হইয়াছে । ইহার জন্ত বঙ্পবাসা ও বঙ্গভাষাভাষী মাত্রই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ | 
এক সময়ে কৃত্তিবাস, কাশীদাঁস ও মধুস্থদনের গ্রস্থপাঠ তাহার নিকট বিশেষ প্রিয় ছিলেন । 
তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সহকারী মভা'পতি হইয়া কাশীদাঁসী মহাভারত সম্পাদনে ব্রতী 
হইয়া! প্রথম খণ্ড পরিষৎ হইতে প্রকাশ করেন। সাহিত্য সভারও তিনি একবার 
সভাপতি হইয়াছিলেন। 

নির্ভীকতায় আশুতোষ অদ্বিতায় ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যাহা ভাল 
বুঝিতেন তাহা কার্ষোে পরিণত করিবার জন্য যথাসাঁধা চেষ্টা কগিতেন। হার সম্বল্প হইতে 
কেহই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেন না। ১৯৮ সালে ধখন তিনি বুঝিলেন যে 
তাহার বিধব। কন্ঠার পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে, তখন তাঁহার সন্কল্প হইতে কেহ তাহাকে 
বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। শী বৎসরই সহত্র বাধা ও তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও তিনি 
কন্তার বিবাহ দ্িয়াছিলেন। সেদিন বার্গাল।র লাটকে যে পত্র পিখিয়াছিলেন তাহাতে 
কিরূপ নিভীকতার পরিচয় দিগ্লাছিলেন হাহা সর্বজনবিদ্দিত। তিনি হুজুগে স্বদেশপ্রেমিক 
ছিলেন না। তাহার ন্যায় নিষ্টাবান্‌ ত্বদেশবৎসল খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অশনে 
বসনে তিনি খখটী হিন্দুত্বেরই পরিচয় দ্বিতেন। বিদেশী পরিচ্ছদ 'ও বিদেশী আহারের তিনি 
কখনও পোষকতা করিতেণ ন1) বাঙ্গাল! দেশ আঁশুতোষকে হারাইয়! যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 


তাঁচ। ভাষায় প্রকাশ কবা অসম্ভব । শ্রীসত্য ব্রত বন্মা 


পরলোকে আশুতোষ 


জগতে সর্বযুগে, সর্বকালে এমন ছুই একটা মহাত্মার আবির্ভাব হয়, ধাহাঁরা অন্ত 
সকল হইতে স্বতন্ত্র, তাঁহ!দের জীবন বাত্যাতাড়িত ধূলিরাঁশির মত নয়, বীচীবিক্ষোভচালিত 
তুণখণ্ডের মত ন্য়। তাহারা অসাধ|রণ শক্তিধর, প্রভগ্জনের মত আসিয়া জগতের সকল বিধি- 
ব্যবস্থা ওলট পালট, করিয়া নৃতন করিয়! নিজের ইচ্ছামত গড়েন। এই সকল মন্থাপুরুষের 
নাম যুগপুরুষ দেওয়া যাইতে পারে। ই'হাদদের সকলেরই কা্যক্ষেত্র এক হইবে এপ 
কোনও কথা৷ নাই, কাহারও কর্মক্ষেত্র রাজনীতি, কাহারও বা কোনও নির্দিষ্ট সমাজ, কেহ 
বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে নিজের সকল শক্তি ও সামণ্থ্য ব্যয় করেন। কিন্তু 
ই'ছার! কেহই শুধু অপনাপন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাঁ সকলেই যুগটার 
উপর নিজের ছাপ রাখিয়া যান। 
সার আগোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এমন একজন শক্তিধর পুরুষ। রাজনীতির 
বাগ.ব্তগ্ামুখর মন্ত্রণাগার কিন্বা অসংখ্য শ্রোতৃবন্দপরিবেষ্টত বক্তৃতামঞ্চ তাহার স্থান 
ছিল না-সমাজের নানাবিধ দোষ ক্রুটি তাহার সমগ্র যন আকর্ষণ করিতে পারে নাই । তাহার 
শুধু একই দেবতার মন্ত্রে অভিমস্ত্রিত ছিল---৩ধু এক চিন্তা, এক কর্ণ তাহার 
দিবসের সাধনা, রাজির শ্বপ্ধু হই! দীড়াইমাছিল। দেবী সরদ্থতীকে কি করিমা। বঙ্গীয় 
যুখ্কন্দের চিন্মন্দিরে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পার! যায় ইহাই ছিল তীন্কার জপ তপ, সাধন 
ভজন 1 ' 


৯৪৩ নব্যভারত [ দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


১৮৬৭ খষ্টান্ডে ত/ঠাঁব জন্ম । দিনক্ষণ, সন বৎসর, ইহাঁদেব ফোন বিশেষ অর্থ আছে 
কিনা জানি না, কিন্তু বর্তমান ভাঁবতেব ধাছারা ভাগানিযস্তা, ধাহার! ইহাকে গড়িয়াছেন, 
ধাহাদের প্রভাব মাভও দেশে সমভাবে ক্রিয়া করিতেছে--সাহাদের সকলেরই জন্ম হইয়াছিল 
১৮৬*--৭* এই দশকে । কলিকাত।য় ধনীর গৃহে তাহার জন্ম_-ছাত্র জীবনে তাহাকে দেখি 
জ্ঞানান্ুসন্ধানে লিপ্ত । তাহার সহাধ্ায়িণের নিফট শুনিতে পাস ছোট্ট একটি ঘোড়ার 
গাড়ীতে করিয়া তিনি বাড়ী হইতে কলেজে জাসিতেন, এবং ফিরিতেন এক গাড়ী বই লইয়।। 
শুধু বিগ্তালয়ের পাঠাবিষয়েই তাঁহার মন আবদ্ধ ছিল না--সকল বিষয়ের জ্ঞানই তাহার 
আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলেজে তিনি পড়িতেন চ110901005, আর বাড়ীতে 
পড়িতেন চ05৪8$০৪-_-এবং বাড়ীতে তাহা এমনই ভাবে পড়িতেন যে কলেজে কোনও সূ" 
পাহীকে তাহা বুঝাইয়! দেওয়! ত/ভ।র নিত্য কর্তৃব্যের মধ্যে ছিল। 

প্রশংসার সহিত পরীক্ষা কটি উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। তদনীস্তন শিক্ষাবিভ!গের 
ডিরেক্টর মহু|শয় তহ!কে ডাক্যা চ।কুরী দিতে চাহিলেন। আজ্তে।ষ তাহা লইতে স্বীকৃত 
হইলেন না; বলিলেন--ঘদি কলিকাতা হইতে বাহিরে কোথাও যাইতে না হয়, আর যদি 
[107067391 98:5০6এ ৫০০ পাঁচশত টাক! মাহিয়ানায় নিযুক্ত কর? হয়, তবে তিনি 
ভাবিয়! দেখিতে পারেন। বল! বাকুল্য, ডিরেক্টর লাছের এই ছুটির কিছুতেই রাজী হইতে 
পারিলেন না; বলিলেন, 730 0017 6026 1১6? 706 68126100169 0 86116 
1002 1609116 5০990 [)16561006 6101061 ৫৮ ৮৮৮০০৪ 0: ৮1/20652005, 
তখনকার দিনে এ ছুইটি স্থান ছিল ছর্গম। আশুতোষ তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিতেছিলেন, 
এ্রমন সময়ে ডিপ্ক্টার সাহেব তাহাকে ডাকিয়। নিজের অভিজ্ঞতা বলিলেন, তিনি বিলাত 
হইতে আমদানী হুইয়াছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শন অধাঁপনা। করিবার জন্ত, কিন্তু হঠ'ৎ 
একদিন গেজেট খুলিয়! দেখিলেন, তাহাকে ঢাকাবিভাগের স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টার করিয়া, 
বদলি কর হইয়াছে! তিনি তখনকাব ডিররেকৃ্টারের কাছে গিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলে, 
ডিরেকট'র সাহেব ধীরতাবে বলিলেন, এয 062 987) 055 ০৮ 10:08 10 
০০৫ £691801010 ?. এই তো দরকারী চাকুরীর অবস্থা । ভাশুবাবু চাকুরী প্রত্যাখ্যান 
করিয়। বাড়ী ফিরিয। গেলেন_-তাহার পিতার কাঁণে যখন এই কথা গেল, তখন তিনি পুঞ্জকে 
সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। তার পরে আশুতোবের ওকালতী আরস্ত )_ প্রথমত কিছুই 
হইত না, কিন্তু পরে ঢাকার নবাবের এক মোকন্দম।য় তাহার অস্তনিহিত শক্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়; তার পরে দ্রতবেগে উন্নতির তুঙ্গ শিখরে তাহার গতি। রাজকীয় বিভাগে আইন 
শাস্ত্রে বাঙ্গ।লী যতদূর উঠিতে পারে তাহা তিনি উঠিয়াছিলেন। যখনই তাহার লেখনী হইতে 
কিছু বাহির হইত তখনই আমরা একট! পুরুষের উক্তি পাইতাম । স্বাধীনচেতা, সতেঞ্জ 
জ্ঞানগর্ত কিছু পাইতাম । তা' সে বরেণ ঘোষের রাঁয়ই ইউক, আর ,লিটন্‌ সাহেবের পাল্টা 
জবাঁবই হউক, বঙ্গীয় সাঁছিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণই হউক, আর মাত্র ভিন মাস পূর্বে প্রদত্ত 
বিহার উড়িম্য। মবেষণাসমিতির বক্তৃতাই হউক । বিচারাসন হইতে মাঝ কয়ম!ম অবসর গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কেহ ভাবে নাই যে তিনি এমন ভাবে অতকিতে চলিয়া যাইবেন। দেশের 
জন্ক। দশের জন্তু, শিক্ষার জন্য তিনি আরে! অনেক কিছু করিবেন, যাছ। করিয়াছেন তাহার 
ভিত্তি দৃঢ় করিবেন ইহাই দেশের লোক আশ! করিয়াছিল। 

সারাজীবনই তাকে লোকের বিরাগ সঙ্ক করিতে হইয়াছে । কিন্তু নকল প্রকার 
নিন্স।বাদের মধ্যেও তিনি স্থির অবিকল থা তে চেষ্টা করিতেন। কলেজে যখন পড়িতেন, 
তখন ভবানীপুরের ড/7505167 বলিয়। এবং তীহ্থার ন।ন। বিষয়ের চর্চাকে 80090165 যনে 
করিয়৷ সহপাঠীরা বিখ্যেবশতঃ তী(হাকে উপহাল করিত । 14. ॥ পাশ করিবার পরই যখন 
তাহাকে |. 8.3 পরীক্ষক নিযুক্ত কর! হয় তখনও ইঞার বিরুদ্ধে খোর আন্দোলন হইয়াছিল। 
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পরে ষখন বিধবা কনর পুনব্বিবাহ দেন, তখনও সহত্রকঞ্ঠে জনসাধারণ তাহাকে 
বিজ্ূরপ করিতে কুঠা। বেধ করে নাই। অসহযেঃগ আন্দেলনে যখন বিশ্ববিদ্যালয় টলমল 
করিতেছিল, তখন শ্তার আশুতে।ষই লোকমতের বিরুদ্ধে ঈাড়াইতে সাহস করেন। জীবনের 
শেষ বৎসর কলিকাত! বিশ্ববিদ্তালয়ের সম্পর্কে কতই পা প্রতিকূল সমালোচনা তাহাকে সঙ্থ 
করিতে হুইয়াছিল। কিন্তু এই আত্মস্থ কর্্মনিষ্ঠ নরশার্দুল কিছুতেই আপন কর্ণ হইতে 
বিচলিত হন নাই, যাহা নিজে ভাল বুঝিয়ছিলেন, তাহার পোষকতাকল্পে জনমত 
উপেক্ষা) করিতে পারিয়াছিলেন। সেই ষে ভিনি বলিয়াছিলেন 010833$ 
065617 8,01706215 ০ 106. ৮6 19010102859 009. 17301017693 018, 
70010186559 9600100) 1009101)695 2,155. তাহাই ছিল তাঞ্ছার জীবনের মূলমন্থ। 
পরে যখন বঙ্গীয় রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধারের প্রতিছন্বীরূপে দীড়াইতে হয়, তখনও 
তাহার এই অদম্য আত্মবিশ্বাস এতটুকু টলে নাই। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিয়ছেন, 
যে পথে গেলে ভাল তইবে মনে করিয়াছেন, রাজরোষ' লোকাপবা্দ কিছুই গ্রান্হ না করিয়া 
সোজা সেই লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। “ছুটে! চোখ, ছুটো কান, কিন্তু একট! 
মুখ-শুধু উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা"-স্বামীজীর এই কথা কম্টি যেন তীহারও 
কথা ছিল। 

কিন্তু এই উপেক্ষার সহিত তাহার মনে অন্ত কোনও ভাব ছিল না, সাজ্রদায়িক ভাব, 
বা কোনও প্রকার সন্ীর্ণত। তাহার মনে স্থান পাইত ন|। যেখানে গুণের পরিচয় পাইয়াছেন 
তাহারই আদর করিয়াছেন, তা সে গুণী ইংবেজই হউন, "আর মারাঠীই হউন, পাশা হউন, 
আব দ্রাবিড় হউন, আমেরিকান হউন, আর ফরাসি হউন। এক বায়, তাহার 
নিষ্ঠা ছিল-_সঙ্কীর্ণত! ছিল ন | 

লর্ড কার্জনের সময় যখন ইউনিভানিটি বিল পেশ কর! হয়, তখন আস্ত বাবু ও 
গোপাণ্কষ গোখলে মহোদয়, ছুই জনেই ছিলেন রাষ্ত্রীয় পারষদের সদস্ত । উভয়েই কর্জন 
সাহেবের বিলের বিরুদ্ধে দড়াইয়! ছিলেন । গোখলে মহোদয় সারাদিন ইউ“নভ।সিটির কথা 
পড়িতেন, তাবিতেন, আলোচনা করিতেন ইউনিভাসিটির কাষে তার মন প্রাণ পড়িয়া 
থাকিত, আর আসশ্তবাবুর ওকালতী ছিল, নান! রূপ সভাসমিতি ছিল, ইউনিভাপিটির কায 
কন্দু ছিল, সেই সঙ্গে বিল স্বন্ধীয় আলোচন। তাহার স্থিব হইয়া থাকিত। দেশবন্ধকুর সেই 
অভিমত “16206 0020 25120615  60808,500180৮অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 
ভারতবন্ধু তিনি ছিলেন কি না তাহার শুধু ভাবঞ্জগতেই পরিচয় পাওয়। যাইতে পারে। 
তবে তিনি যে ছান্রবন্ধ ছিলেন। সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে ছাত্রের যে তাহার কাছে 
যাইত এবং গেলেই সাহাষ্য মিলিত, তাহ! বঙ্গের ছাত্রবৃন্দ জানিত। অনেক সময় হয়ত 
ছাত্রদের জন্ত |।কছু বলিতে গিয়া! তিনি নিন্দাতাজন হইয়াছেন । ৪1৬ বৎসর পূর্বের প্রেসি- 
ডেন্সী কলেজের হিন্দু হোটেলের ছাক্রদের সঙ্গে সরম্বতী পুজার বিসর্জনের দিন পুলিসের 
মারামারি হয়. মিছিলের মধ্য হইতে ৭৮ জন ছেলেকে কন্প্েবলর! থানায় আটকাইয়! 
রাখে ও তাহাদিগকে নির্দয় ভাবে মারিতে থাকে । আগ্ততোষ এই খবর পাইয়া তৎঙ্গণাৎ 
তাহাদিগের, মুক্তির ব্যবস্থা! করেন। আর একবার, ফুলারি আমলে, কি তাহার কিছু পে 
আসামে কোন এক স্কুল হষ্টেলে ইন্স্পেক্টার সাহেব টেবিলের উপরে যে কাগজ ছিল, 
তাহাতে 'বঝোষ।” । তখন ষেপিনীপুরের মোকদ্দম! বিচ।র(ধীন ছিল ) এই কথাটি ছ।প।র অক্ষরে 
দেখিতে পান, এবং ইহার জন্তই এইরূপ খবরের কাগঞ্জ 'দয়। টেবিল ঢাকার জন্তই ছেলেটিকে 
সেই প্রদেশের স্কুলসমূছ হইতে বাহির করিয়া দেন। ছেলেটি আনে+স্থানে দরবার করিয়াও 
কিছু করিতে না পারিয়া» নিরুপায় হইয়া অবশেষে আগুবাবুর শরণাপন্ন হয়। আগুবাবু 
তাহাকে কলিকাতা ই কোনও স্কুলে ভত্তি করিয়া! দেন, এবং যতঙ্গিন তাঁচার অন্ত কোনও 
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ব্যবস্থ। না হয়, ততদিন নিজের বাড়ীতেই তাহাকে বাঁখেন। বিশ্ববিগ্ঠালয়েব সমস্ত খুটিনাটি 
তাহার নখ দর্পনে ; তাই তিনি কোথায় কি করিলে স্তাল হয় তাহা অন্ত সকলের পেক্ষা 
ভাল বুঝতেন । ছাত্রদেব সুখস্ুবিধার প্রতি তাহার সর্বধাই লক্ষ্য থাকিত, এবং অনেক 
সমম় ব্যক্তিগত অন্ুবিধার জন্য, আব কাহারও ক্ষতি না করিরা, তিনি অনেক কিছু 
করিয়াছেন। যখন তাহার সময় ছিল, তিনি ছাত্রাবাসে নিজে গিয়া দেখাশুনা করিতেন । 
সকলেরই তাঁর নিকট অবারিত দ্বার ছিল। তীহাঁর সকল অনাড়ম্বর জীবন যজ।--তাহাে 
বিশ্ববিগ্ভ।লয়েব চাঁপর|শীরা পর্যন্ত যে ন।মে ডাকিত-_তাভ। হইতেই অনুমেয় তাহার্দের কাছে 
তাহার নাম ছিল 'জজ বাবু | "সাহেব তিনি কোনও দিনই হন নাই। মাত ভ'ঘার প্রতি, 
স্বজাতির গ্রনি তাহার যে অনুরাগ ছিল তাঁচা সর্ধদ! সুপবিষ্ফুট থাকিত। যাঁকে বলে 
8227695156 11, 02010911900 তাহাই তাহার ছিল । তঁহাব অভাবে আজ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ, 
বিশ্ববিগ্ভালয়েব ভবিষ্যৎ অন্ধকাবে সমাবৃত। 

লোকে যাকে বলে ইন্দ্রপাতি, তাহাই হইয়াছে । একজন দিকৃপাল অনস্ত রহস্যময় গহববে 
অন্তরিত হইয়াছেন । সারাজীবন, বা তাহার অধিকাংশ সময়ই, কলিক তায়, পরিবারের মধ্যে 
কাঁটাইয়া কলিকাতাব বাহ্নিরে অধিকাংশ আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে যে এমন ধারা সর্বনাশ 
ঘটিবে, তাহা কে মনে করিয়াছিল? তাহাঁর জীবনী লিখিবার, তাহাব কৃত কর্মের মূল্য ন্রূপপের 
সময় এখনও আসে নাই। ত।হার প্রভাব এখনও আমাদিগকে অভিভূত করিয়! রাখিয়াছে, 
সে প্রভাব কত মহান, তাহ। মাপিয়া ওজন করিয়া দেখিবার সাধা আমাদের এখন ত নাই। 
কোনও ব্যক্তির বিয়োগ আমরা শুধু জাতির দিক্‌ ভইতে কত ক্ষতি হইল তাহাই দেখি, আবার 
কাহারও বিয়োগ (যেমন পরিবারে মধ্যে ) আমাদেব ব্যক্তিগত ক্ষতি, আশুতোঁষেব এই 
আকস্মিক বিয়োগে উভয়বিধ ক্ষতি হইয়াছে । জাতির দিক দিয়া ক্ষতি ত হইয়াছেই, অনেকে 
স্বজনবিয়োগবৎ ছুঃখও অন্তরে অন্কুভব করিতেছেন । এই প্রতিভাসমুজ্জল বঙ্গদেশেও তাহার 
স্থান লইবার মত লোক কোথায়? 


শীপ্িয়রগ্ন সেন । 


সঙ্গণিকা 


অতি অন্পদ্দিন ব্যবধানে দেশের ছুই অত্যুজ্জবল রত্ব খসিয়! পড়িয়াছে। এমন উপযুপরি 
দুইটী শ্রেষ্ঠ সন্তানের তিরোধান দেশের বড়ই ছুর্দিনের পরিচায়ক । হ্যার আঞ্তভোষ 
মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে যে শুধু বঙ্গদেশেব বা! ভারতের বিশে অনিষ্ট হইল তাহা নয়, বর্তমান 
জগত একজন দিফপাল হারাইল। তীহার চাঁকুরী জীবনের শেষ হওয়ার পর তাহার 
রাজনৈতিক কম্ধ্জীবনের সুচনার আভাষ পাওয়ার পুর্কেই আমরা তাহাকে হারাইলাম। 
এরূপ দৃঢ়চিতত, কর্মক্ষম, তীক্ষুধী নিভীক পুরুষ পৃথিবীতে বিরল। অনন্ত দেশে জন্ম গ্রহণ 
করিলে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার নাম লিখিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্ত 
হতভাগ্য বঙ্গদেশে তাহার কর্ম ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রসারণ হয় নাই। নিজে এত বড় 
শক্তিশালী ও পদমর্ধ্য।দাসম্পন্ন লোক হইয়াও লোকের সঙ্গে এরূপ ভাবে মিশিতেন যে 
তাহার তুলনা মিলে না । ঘরে ঘরে তাহার সম্বন্ধে কত কাহিনী শোনা যাইতেছে । সকলেরই 
মনে আজ এক আতঙ্ক, কলিকাত! বিশ্মবিস্তালয়ের কি হইবে? কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় 
তাহার প্রাণ ছিল। ইহার জন্ত তিনি কি যে করিয়াছেন তাহ! লিখিতে গেলেই বোধ হয় 
এক পুস্তক হইয়। পড়ে। ছাত্রদের জন্য তাঁহার কি অপরিসীম সহানুভূতি ছিল। ছাত্রদের 


আষাঢ়) ১৩৩১ ] চঙ্গণিকা। ১৩৩ 


পক্ষে তিনি আশ্ু-তোষই ছিলেন । যেমন উদীর হৃদয়, তেমনি দট ও নিভীক তাহার 
বিধবা! কন্ভার বিবাহে তীহার হৃদয় যে ণ্ঝার্দপি কঠোরাণি মৃছ্ণি কুমুমাদপি”-_তাছার 
পরিচয় পাঁওয়া যায়। আজ গ্রই বিষার্দের সময়ে শোকভাবক্রান্ত হৃদয়ে তাহার বিষয়ে 
দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমব শুধু আমাদের তীব্র বেদনার কথাই বিকাশ 
করিলাম । 

আস্ততোষ মুখোপাধ্যায় তিরোধানের কাহিনীতে ৬মাশুতোষ চৌধুরীর তিরোধানের 
কথা! একেবারে চাঁপা পড়িয়া গিয়ছে। জীবনক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয় যেমন পশ্চ।তে থাকিয়া 
নিজের কাজ করিয়! যাইতেন, বিশ্ববিষ্ালয়ে যেমূন মুখোপাধা।য় মহাশয়ের পশ্চাতে গাকিয়! 
প্রশান্ত নিরীহ ভাবে যোদ্ধা আশুতোষের পার্থে দাড়াইয়াছেন, মৃত্যুর পরেও পুরুষসিংহ 
আশুতোষের কাহিনীর কাছে আজ তাহার কথ|র আলোচনা অনেকটা! নীরব হইয়। গিয়ছে ; 
কিন্তু তাভার সদ্গুণাবলী এবং বঙ্গভঙ্গের ইতিহাসে তাহার কম্মকীন্তি চিরকাল অম) থাকিবে। 


গত সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে গোপীনাথ সাহার আতম্মত্য।গের প্রশংসার জন্ত যে ধিজলিউসন 
হইয়াছে তাহ। লইয়া দেশে ইংরাজী ও বাঞ্চালী সমাজের মুখপত্র কাগজ সমূহে হুলুস্থুল পড়িয়া 
গিয়াছে । ইংরাজ পক্ষীয়গণ সেই রিজলিউসনকে সোজাসুজি হত্যার বা খিংসা নীতির সমর্থক 
বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। শ্বরাজা দলে আপন পক্ষ সমর্থনের নানারূপ চেষ্টা হইতেছে । 


স্বরাজাদল কি মনে করিয়া এই প্রস্ত/বনা উপস্থিত করাইয়াছিলেন তাহ! বুঝিতে বা 
বুঝাইতে যাওয়া এখন কঠিন। কিন্তু আমাদের দেশের আইনজ্জ নেতারা বাকাবিষ্ঠাসন্থার! 
কিরূপ চুলচেরা তর্ক উপস্থিত করিতে পরেন, তাহ এই ব্যাপারে [বলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। 


গে।পীনাথ সাহার আত্মত্যাগ হইতে শ্রেষ্ঠতর আত্মত্যাগ দেশে হইয়া গিয়াছে । কোন 
বনফারেন্লে সে বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত শয় নাই । কোন কাজ হয় নাই বলিয়া যে হইবে না 
এমন নহে । কিন্তু বিষের আবশ্যকতা ও বিবেচনা কন। কর্তব্য । কানাইলালের সঙ্গে 
গোপীনাথের তুপন। করাতে কানাইলালের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু হাতে বোঝা যায় 
আমরা এখনও ঠিক জিনিষের ঠিক মুল) বুঝিতে শিখি নাই। গোপীন।থ সাহার দেশের 
সেবা করিবার ব্রকাস্তিক ইচ্ছা ও তজ্জন্ত বিপদেব সম্মুখান হইযা কাজ করিবার চেষ্ট(তে জাহার 
দেশ সেবার ইচ্ছাটা যে অকৃত্রিম তাহা স্বীকার্ধা। কিন্তু সেই প্রস্তাবের পব ইহাকে যেভাবে 
দলিয় মুচড়াইয়া অহিংসনীতির সমর্থক বলিরা বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাকে শুধু 
আত্মপক্ষ সমর্থনের “ওকালতী প্যাচ” ভিন্ন তার কিছু মনে হয় না। 


এখন দেখা যাষ্টক, রিজট্উশনটা কি? এই রিজলিউশনের কথাগুলি নানা ভাবে 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ১১ ই জুনের 7০:৮/০1এএ যাহ! 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মূল বলিয়। ধরা যাইতে পারে। রিজলিউশনটী বাংলায় হইয়াছিল। 
তাহা এই £-- 

* এই ঈম্মিপনী সব্বপ্রকাঁর হিংলাভাব বজ্দ্রন ও অহি*ল ভাবকেই মূলনীতিম্বরূপ গ্রাহণ 
করিয়! ও মৃত গেপীন।থ সাহার আত্মত্যাগের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মাতৃভূমির স্বার্থ 
সংরক্ষণ বিষয়ে ভ্রাস্ত হইয়াও যে মঙ্তান স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, তন্রিমিত্ত তাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
জপন করিতোছে।” 

এই প্রস্তাবে অছিংসভাবকে বজায় গাখিবার জন্ত এত বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে 
যে প্বত:ই মনে সন্দেহের ভাব উপস্থিত হয়। 

গে(পীনাঁথ সাহা! দেশের উপকার করিব বলিয়া ভূল*ধার্ণার বশবস্তী হইয়া একজন 
সাহেবকে হত্যা করিয়া আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সংক্ষেপতঃ 
ঘটনা এই--- 


১৪৪ নব্যতারত | ঘিচত্বারিংশ খগু, ৩য় সংখ্য। 


প্রথমতঃ--সে কংগ্রেসের অহিংসনীতিতে বিশ্বাস করে নাই ও অহিংসনীতির ধিপক্ষে 
কাজ করিয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ--সে হত্যার পর আত্মরক্ষার্থে পলাইতে চে করিয়াছিল । কানাই লালের 
মত শিশ্চিত ধরা পড়িবে জানিয়া হতা। করিতে যায় নাই । পলাইতে পারিলে আত্মত্যাগ 
করিতে হইবে না এ আশা বা সম্তাবন। ছিল । এন্থানে শ্বর্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের ' মহান” 
ভাঁব দেখা যায় নাই। 

তৃতীয়তঃ--তাহার ব্যারিষ্টার যখন তাহার পক্ষ হইয়া ০ 2৪315 বলিয়। সাবাস্ত 
করিতে “মানসিক বিকারের” আশ্রয় গ্রহণ করিয়ছিলেন তখন সে তাহাতে বাঁধা দেয় 
নাই। কাঁনাই লালের মৃত বুকের পাটা শক্ত করিয়া 091] বলে নাই। 


চতুর্থতঃ-_সাধারণ আততায়ীর মত তাহার ফাসী হইয়া গিয়াছে । ফাসির সমন্ন সে 


ভীত হয় নাই, বা অত্যাচার সহিয়াও কোঁন কথা প্রকাশ কবে নাই, ইহাই তাঁহার স্বা্থত্যাগ 
বা আত্মত্যাগ | এই ঘটনার পুর্বে ও পরে অনেক আততারী নিভীক-চিত্তে ফাপিকাষ্টে 
আরোহণ করিয়াছে । সেই জন্ত এই সাহসটাকে “মহান” বলা যায় না। 

তবে তাহার উদ্দেশ ছিল দ্েেশসেব; দেশের নাম নিয়া ও দেশের জঙ্ত এ পর্যান্ত 
যত জন প্রাণ দিয়াছে, বা প্রাণত্যাগের অপেক্ষা বেশী স্থার্থত্যাগ বা আক্মত্যাগ করিয়াছে 
তাহার ত কোন রিজলিউশন হয় নাই । যদি গোপীনাঁথেব মত দেশের জন্ত আরও শত শত 
যুবক এই পন্থ' অবলম্বন করিয়া ফাসিকান্ঠে আত্মত্যাগ ঝ স্থার্থত্যাগের “মহান” দৃষ্টাস্ত দেখায়, 
তবে 0051539 বা 001065161)06 কি সেই যুবকদের “মহান, আত্মত্যাগের প্রশংসা 
করিবেন? যদ্গি তাই হয় তবে এই রিজলিউশনের বিরুদ্ধে আমাদের বলিব'র কিছু নাই। 
তবে এই রিজলিউশনেব প্রবর্তকগণ গে।পীনাথেব মতই বুকের পাটা শক্ত করিয়। অহিংস- 
নীতির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া এই রিজলিউশনের সমর্থনজন্ত আত্মত্যাগের দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
দ্বেশের সমক্ষে দণ্ডায়মান হউন। তাহ করিলে আর ধাহাই হউক তাহাদের অকপটতার 
পরিচয় পাওয়া যাইবে । কিন্তু এই যে শিখগ্ডিস্থণভ কথার মারপ্য।চের মধ্যে আশ্রয়- 
গ্রহণ করার চেষ্টা, তাহ! কোন মতেই বুঝিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসের “অহিংসনীতি” 
সমস্ত আত্মত)।গ বা স্বার্থত্া/গের উপব। যদ্দি সেই অহিংসনীতির বিরুদ্ধে দাড়াইয়াও কংগ্রেসের 
শ্রদ্ধা ও সমর্থন পাঁওয়া যায়, তবে “অহিংসনীতিস্ট।কে বড় গলায় ?স্লমন্ত্র” করিবার সার্থকতা 
থাকে না। তখন হসরৎ মোহানীর স্ায় ষেকোন উপায়ে “দেশের সেবাকে”ই শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র 
বলিতে হয়। আইনের চক্ষে “অহিংসনীতির” দোহাই দিব, অথচ শত শত গোপীনাথের 
উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া! দিব, এই উভয় পন্থা চাঁলাইতে চেষ্টা করা ১০1:0105এর চাল 
হইতে পারে, কিন্তু উহ মহা খ্ার দেশের 7701065 [১০1$0509 নয় । 
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অনেক লেখক আছেন, যাভাদের প্রতিভা বেশ ধীরে ধারে বিকশিত হইয়! ক্রমশঃ 
চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়; তাহাদের ক্রমোন্নতির রেখাঁটা বেশ স্পষ্টভাবেই টান! যায়। ইহাদের 
রচনা সম্বন্ধে কালানুক্রমিক আলোচনা ই প্রশস্ত , কাঁলান্ুক্রমিক আলোচনার দ্বারাই ইহাদের 
প্রতিভার ক্রমবিকাশটী বেশ সুস্পষ্ট হইয়! উঠে। কিন্তু বহ্কিমচন্ত্র সঘন্ধে বোধ হয় এই 
প্রণালী তাদৃশ কাধ্যকরী হইবে না; কেন ন! তাহার প্রতিভা সময়ান্ুবর্তী হইয়। ধীরে ধারে 
বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, প্রায় প্রথম হইতেই একট! সর্বাশনুন্দর পুর্ণতা লাঁত করিয়াছে। 
কেবল এক “ছুর্গেশনন্দিনী'কেই তাহার অপরিপক্ক হস্তের বচন! বল! যাইতে পারে; এক 
ইহার মধ্যেই কতকটা ক্ষীণত। ও অস্পষ্টতা, কতকট! গভীর অভিজ্ঞতার অভ।ব, কতকটা যৌবন- 
স্বপ্রাবেশের ছায়া অনুভব কর! যায়; নবীন লেখক মে তীহার বাম্তব-জ্ঞামের অসম্পূর্তাকে 
শবসম্পদ ও কল্পনারাগের দ্বারা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারি। 
“হুর্গেশনন্দিনী'র ফুই বৎসর পরেই “কপালকুগুলা! (১৮৬৭) প্রকাশিত হর) কপালকুগুলাতে 
বঙ্ধিম-প্রতিভা তাহার সমস্ত ধুমাবরণ ত্যাগ করিয়া! একটা প্রদীপ্ত অন্লশিখায় জলিয়! উঠিয়াছে; 
'ুর্সেশনন্দিনী'র সমস্ত অনিশ্চয়, সমস্ত সঙ্কোচ, পুরাতন প্রথার সশঙ্ধ অনুবর্তন বন্ধিম সবলে 
কাটাইয় উঠিয়াছেন ; “কপালকুগুলা+র থে গুণটী খুব তীব্রভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
তাহা উনার অঞ্ধনিহিত ভাক্টার অসামান্ত মৌলিকতা ও সাহস। এখানে বস্কিমের প্রতিভা 
নিজ স্বরূপের পরি5য় পাইয়।ছে, এবং সমস্ত অনুকরণ ত্যাগ করিয়া নিজের অন্ত একটী সম্পূর্ণ 
নৃতন পথ বাহির করিয়া লইয়াছে। অবশ্ত এখন হইতে বঙ্কিমের গ্রতিভ! যে একেবারে 
নির্দোষ ও প্রমাদশুন্ত হইয়াছে, তাছা। বলিতেছি না) কিন্তু এ সময়ের ভূল ভ্রান্তি একটু নৃতন 
রুকমের ; অভিসাহসের ফল, ভীরুতার, নহে । সময় সময় বঙ্কিম আপন প্রতিভার উপর 
অতিরিক্ত আস্থ! স্থাপন করিয়া! তাহাকে গুরুভারশীড়িত করিয়। তুলিয়াছেন; উপন্াসের 
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মধ্যে এমন সমস্ত গ্ররুতি-বিরুদ্ধ উপাদানের সমাব্রে করিয়াছেন, যাহা তাহার প্রতিতাও 
সম্পূর্ভাবে গলাইয়া মিশাইতে পারে নাই ; সময় সময় উপন্তাসকে তিনি নিজ আদর্শবাদের 
ছাচে ঢালিতে গিয়! উহার মৌলিক প্রর্কৃতিটা রক্ষা করিতে পারেন নাই, কর্নার মুক্তপক্ষে 
উড়িয়া নীল আকাশের এমন সুদূর দেশে পৌছিয়াঁছেন, যেখানে আমাদের সহজ বুদ্ধি ও 
বিশ্বাস পায়ে হাটিয়া তাহাকে অনুসরণ কবিতে পারে নাই! কিন্ত এই সমস্ত ক্রটীবিচ্যুতি 
হঃসাহসের ফল, অক্ষমতার নহে; সুতরাং ইহার! “ছুর্গেশনন্দিনী'র ক্রটিবিচ্যুতি হইতে সম্পূণ 
ভিন্ন প্রকৃতির । সেই জন্তই বলিতেছিলাম যে বঙ্কিমের প্রতিভা দুর্গেশনন্দিনীর পরেই 
একেবারে পুর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, ক্রম বিকাঁশের মন্থর পথে অগ্রসর হয় নাই; সেইজন্ত 
কাঁলানুক্রমিক সমালোচন। ঠিক তাঁহার পক্ষে উপযোগী হইবে কিনা সন্দেত | 

বঙ্থিমচন্দ্রের উপন্তাসগুলি আর এক দিক দিয়! আলোচিত হইতে পারে। স্থুলতঃ ইহারা 
ছুইভাগে বিন্ক্ত-_এক শ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই 
ইহাদের মুখ উদ্দেস্ত। দ্বিতীয় শ্রেণী তিহ!সিক বা অসাধারণ ঘটনাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। 
অর্থাৎ ইংরাজী উপন্টাসে 45061 ও 40091021005" বলিয়া যে দুইটা প্রধান বিভাঁগ আছে, 
বঙ্কিমের উপন্থাসেও সেই ছুইটী [বিভাগ বর্তমান এবং ইহাদের ত্বতন্্ব আলোচনা হওয়া উচিত। 

এখন 0056] ও 5:92029006 এর মধো যে লৌকিক প্রভেদটুকু আছে, তাহা 
আমারিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে । প্রধানতঃ উহ্বাদের মধ্যে ষে প্রভেদ তাহা বাম্তব- 
গুণের আপেক্ষিক প্রাধান্ত লইয়া। “০%1, অবিমিশ্রভাবেই বাস্তব; ইহার মধ্যে 
কল্পনার ইন্দ্রধন্ুরাগসমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প । ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ 
ও পারিবারিক জীবন চিত্রণ ; সত্য পর্য্যবেক্ষণও লুল বিশ্লেষণই ইহার প্রধান গুণ) যতদূর 
সম্ভব সমস্ত অসাধারণত্বই ইহার বর্জনীয়; কেবল আমাদের জীবন প্রবাহের মধ্যে যে সমস্ত 
ছুর্দমনীয় প্রবৃত্তি উচ্ছ্বসিত, যে সমস্ত সংঘাত বিশ্ুন্ধ ও মুখরিত হইয়া উঠে, সেই অবিসংবাদী 
অথচ রহস্তমণ্ডিত সত্যগুলির দ্বারাই ইহু। অপাঁধারণত্বের সাময়িক ম্পর্শলাভ করিতে পারে। 
47২029700৩/এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরণের ; ইহা জীবনের সহজ, প্রবাহ অপেক্ষা 
তাহ।র অসাধারণ উচ্ছাস বা গৌরবময় মুহুর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে। জীবনের 
বীরোচিত বিকাঁশগুলি, মনের উ“চুস্থুরে বাধা বঙ্কার গুলি, জীবনের বর্ণবুল শোভাষাক্র।- 
সমারোক-_ইছাই মুখ্যতঃ রোমাচ্সের বিষয় বস্ত। সেইজন্য নুর্য্যালোক-দীপ্ত, অতিপরিচিত 
বর্তমান অপেক্গ কুছেলিকাচ্ছন্ন। অপরিচিত অতীতের দিকেই ইহার ম্বাভাবিক প্রবণতা | 
অতীতের বিচি বেশ-ভুষা, ও আচার ব্যবহার, অতীতের আকাঁশ-বাতাসে লঘু মেধখণ্তের 
মত যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময় কল্পনা! ভাসিয়া বেড়ায়, রোমান্পলেখক সেই. 
গুলিকে ই ফুটাইয়া তুলিতে যত্ব করেন। অবশ্ত এই সমস্ত অসাধারণত্বের মধোও রোমান্স বাস্তব 
জীবনের সহিত একটী নিগুঢ় একা হারায় না) জীবনের সহিত যোগন্ব্র হারাইলেই ইহা 
একটা সম্পূর্ণ অসম্ভব পরীর গল্পের মত অশরীরী হইয়া! পড়িবে । মধ্যযুগের রোমান্স এইরূপ 
সম্পূর্ণ বান্তব-সম্পকশূন্ত ছিল বলিয়। তাঁহার উপক্ক্সখ্েনী মধ্যে পরিণত হইবার স্পর্ধা ছিল 
না; তাহাদের অন্তহীন মায়াঘন অরণ্যানীর মধ্যে আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতিধ্বনি বড় 
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একটা শুনা যাইত না। কিন্তু আধুনিক যুগের থে বর্ধমান বাস্তব্প্রবণতীর মধ্যে সামাজিক 
উপন্তাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা রোমান্নের উপরও নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে 
নাই। আধুনিক রোমাব্সও বাস্তবতার মন্ত্রে নুপ্রাণিত হইয়া! সত্যের কঠোর সংষম স্বীকার 
করিয়া লইয়াছে । রোমান্সের লগতেও আর অতিগ্রাককৃত বা অবিশ্বীসের কোন স্থান নাই। 
রোমান্দলেখককেও এখন বাস্তব ঝা ্রতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্ধাণ করিতে হয়; 
মনস্তত্ববিষ্নেষণের দ্বার। কাঁধ্য-কারণ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিতে হয়) ইহার বাতাসে যে বিচিজ্ঞ বর্ণের 
ফুল ফুটে, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পককান্থিত করিয়| দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক 
উপন্তাসের সঙ্গে ইহার এই মাত্র প্রভেদ যে বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মত 
সুদৃঢভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক 
অবসর আছে; এবং সাধারণ উপন্যাসের স্ায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবী এত প্রবল 
বা সর্ধগ্রাসী নছে। বঙ্ষিম্ন্দ্রের রোঁমান্সগুলি আলোচনার সময় সামাজিক উপন্তাসের 
সহিত বোমাম্দের এই মৌলিক প্রভেঘ্রটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। 

বঙ্কিম চন্দ্রের নিয়লিখিত উপন্তাসগুলিকে রোমান্দ-শ্রেণীভূক্ত কব! যাইতে পারে। 
(১) ছুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) (২) কপালকুগুলা (১৮৬৭), (৩) মুণালিনী 
(১৮৬৯), (৪) যুগলাহুরীয় (১৮৭৪), (৫) চন্দ্রশেখব (১৮৭৫)) (৬) রাজ- 
সিংহ (১৮৮২), (৭) আনন্দমঠ (১৮৮৯); (৮) দেবীচৌধুরাহী (১৮৮৪) ও 
(৯) সীতারাম (১৮৮৭)। অবশ্ত এই সমস্ত উপন্তাসে রোমাম্সের উপাদান সমানভাবে 
থনসন্লিবিই নহে কোথাও বা রোমান্স উপন্তাসের আকাশ বাতাসে সর্ধন্র পরিব্যাপ্ত হইয়। 
পড়িয়াছে, কোথাও বা সামাজিক জীবনের রন্ধপথে মেধাস্তরালবন্তী বিছ্যুৎশিখার স্ায় 
একট! অনৈসর্গিক দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ কখিয়।ছে। আবার তাহাদের সাহিত্যিক সৌন্র্ধ্যও 
. সকল ক্ষেত্রে সমান হয় নাই; কোথাও বা বাস্তবতার সহিত অসাধারণত্বের একটী চমৎকার 
সমন্বয় সাধিত হইয়া, উপন্তাসখানি অনিন্দনীয সৌন্র্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে ; কোথাও ব! 
অসামঞ্জন্ত প্রকট হুইয়। উঠিয়া উপগ্তাসকে অবাস্তবতাহষ্ট করিয়াছে ও আমাদের বিচারবুদ্ধি ও 
শৌন্দধ্যঝেধকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত দিক্‌ দিয়া আমাদিগকে উপস্তাসগুলির 
বিচার করিতে হইবে। 

ছুদেঁশনন্দিনী'তে যে রে!মান্স এ্রতিহাসিক যুদ্ধ বিগ্রহ ও সাহিত্য-স্থলভ প্রেমের আশ্রয়ে 
ধীরে ধীরে দান বাধিয়। উঠিতেছিল, তাহ। 'কপালকুগুলা'তে একেবারে সমস্ত বাহু অবলম্বন 
ত্যাগ কিয়! নি অস্তনিহিত রসের দ্বারাই পূর্ণ বিকশিত হুইয়! উঠিয়াছে। ছুর্গেশনন্বিনী”তে 
গতান্থগতিকতার যে একটা জড়তা ছিল, তাহ! “কপালকুগ্লা'ঘ্ কল্পনা-শক্তির অসামান্ত 
সাহসিকতায় সতেজ ও লীলাচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সাগরতীরবাসিনী, কাপাপিক- 
প্রতিপালিত! চির সন্ঠাসিনী কপালকুগুলার সুপ্তিকল্পনায় বঙ্কিম যে অসামান্ত গ্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহ! একজন বাঙ্গালী উপন্তাসিকের পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়কর । আমাদের 
রুদ্ধ-ঘায় সন্কীর্ণ.পরিসর ৰান্তব জীবনে রোজিিদ্নের উদ!র আলোক ও মুক্ত বামু নিতান্তই বিরল- 
প্রবেশ । লময় সময় আমরা বৈদেশিক সাহিতোর অন্কুকরণ করিয়া বিদেশপ্রচলিত প্রণালীর 
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১৪৮ নব্যতারত [ শ্থিচত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্য। 


দ্বারা আমাদের বাস্তবজীবনে রোমান্সের উচ্ছ্ুসিত প্রবাহ বহাইিতে চাহি) 1কন্ত এই চেষ্টা, 
বাস্তব জীবনের সহিত অসামঞ্জস্তের জন্ত, সার্থক ও শোভন হইয়া উঠে না) যেমন প্রত্যেক 
দেশের মাটাতে এক এক বিশেষ রকম ফুল রঙ্গীন হইয়া উঠে, সেইক্নপ প্রত্যেক দেশেই 
রোমান্স তথাকার বাণ্তবজীবনের সহিত এক নিগুঢ় ও অধিচ্ছেন্ সম্পর্কে আবদ্ধ, সেই 
বাস্তবজীবনেরই একটা উচ্চতর বিকাশ । যেমন যে জিনিষ আমর! পারিবারিক জীবনে 
ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে মনপ্রাণ দিয়া খুঁজি, তাহাই সাহিত্যে গানের ম্থর হইয়| 
বাঁজিয়। উঠে, সেইরূপ রোমান্সে স্বপ্নও আমাদের বাস্তব-জীবন-বুস্তের রঙ্গীন ফুল মাক 
ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ প্রতিহাসিক ছন্দ-সংঘাভের, বা বিচিত্র, বিরোধ-জটিল প্রেমের 
অপ্রত্যাশিত বিকাশের মধ্য দিয়া রোমাম্সের অনুসন্ধান হয়; ইউবোপীয় সভ্যতার এই 
স্বাভাবিক বিকাশের পথেই রোমাম্ম জীবনে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু আমাদের উপস্াসে 
ইতিহাস বা প্রেমের মধ্যে যে রোমাম্সকে পাওয়া যায়, তাহ! ঠিক স্বাভাবিক হয় না; বাশ্যব- 
জীবনের ঠিক অন্ুুবর্তন করে না। কেনন৷ পূর্বেই দেখিয়াছি যে ইউরোপের মত আমাদের 
দেশে ইতিহাস বা রাজনৈতিক সংঘর্ষ সাধাঁবণ জীবনের উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করে ন।। 
প্রেমের চিরন্তন লীলা! যে আমার্দের সাহিত্য বা জীবনে ছিল না তাহা বলিলে সতোর 
অপলাপ করা হইবে; কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে প্রেমের বিচিত্র ধারা ঘেরপ নৃতন 
নৃতন বিল্ময়ের মধ্যে বিকশিত হইয়াছে, আমাদের দেশে সামাজিক ঠবশিষ্ট্যের ভন 
ঠিক তাহা হইতে পারে নাই, প্রেম ঝছিরের দিকে বৈচিত্র ও বিস্ময়কর উন্মেষ লাঙ্গ 
না করিয়া, অন্তমু্থী, গভীর ও একনিষী হইবার দিকে চলিয়াছে। মবশ্ত আমের 
অতীত যুগের সামাজিক অবস্থা যে ঠিক বর্তমানের মত নীরদ ও বৈচিত্র্যহীন ছিল 
তাহা নহে; আমাদেরও একট! বীত্বমপ্তিত, গৌরবময় যুগ ছিল, আমাদেরও জীবন 
এককালে ছুঃসাহসিকতার রুদ্ুতালে আবর্তিত হইত, আমাদেরও প্রেম হয়ত একটা 
গভীর ও প্রবল আবেগে উচ্্ুসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজকাল আমাদের জীবনের 
ধার এরূপ পরিবর্তিত হইযা পড়িয়াছে, পুরাতন প্রণালী হইতে এতদূর সরিয়! গিয়াছে, 
ধে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিকল্পনা ছারাঁও সেই পুরাতন দিনের জীৰনযাত্র! পুনজ্জাঁবিত করা 
অসম্ভব হইয়া দীড়াইয়াছে, সেই পুরাতন আবেগ কোন চিরবিশ্বৃতির মক্ুভূমে একেবান্ে পু 
হইয়া গিয়/ছে, তাই উপন্তাসে আমাদের অতীত যুগের কাহিনী নিশীথ স্বপ্নের কুছেলিকাজড়িত 
বলিয়া মনে হয়; আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা একা ইন্্রজালরচিত আকশিপৌধের স্ভাঁয় 
বাস্তবসংস্পর্শশৃন্ত হইয়া পড়ে, আমাদের যুদ্ধজয় একটা মত্ত আস্ফালন ও অর্থহীন কোলাহলে 
পরিণত হয়) আমাদের প্রেমাভিব্যক্তি একটা বছপুরাতন মন্ত্রের প্রাণহীন আবৃত্তির মতই 
শুনায়। “আনন্দমঠ, 'মৃণালিনী, “ন্দ্রশেখর ইত্যাদি উপস্ভাসে বস্কিমের প্রতিত। এই কেন্ান্থ 
ও অপরিষ্ীর্ধয ছূর্বলতার বিরুদ্ধে নিকষ সংগ্রামে নিজকে ব্যথিত করিয়াছে, অসাধারণ 
পৌন্ধ্যস্থট্টির মধ্যেও একটী গুঢ় ব্যর্থতার বীজ রাখিয়া গিয়াছে। 

কপালকুণলার রোমান্টিক আবেষ্ন রচনায়গক্িম অন্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন ; 
তিনি ইতিছাস ও প্রেমকে ষতদুর সম্ভব পম্চাতে রাখিয়া রোমান্দের গ্রমন একটি উৎল 


আাবণ, ১৩৩১ বঙ্গনাহিত্যে উপন্যাসের ধার! ১৪৯ 


আবিষ্কার করিয়'ছেন, যাহা! আমাদের ৰাস্তবজীবনের কঠিন মৃত্তিক। হইতে ম্বত:ই উৎসারিত 
হইতে পারে। আমাদের শাস্ত, ধর্মাভিভূত জীবনের উপক্ন যদি কখন কল্পলোকের আলোকপাত 
সম্ভব হয়, তবে তাহা একটা প্রবল ধর্মোম্সাদের দিক হইতেই আসিতে পারে, যুদ্ধের 
উদ্দীপনা বা গ্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে নহে । এই জন্তই কপালকুগুলার জীবনের উপর ষে 
একট| অসাধারণত্ব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তাস্ত্রিকপ্রথার ভীষণত। ও সহজ ধর্ধপ্রবপত। 
হইতে উদ্ভূত বলিয়া! আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত একটা সুসঙ্গতি ও সামঞ্জন্ রক্ষা করে। 
আবার এই উপন্তানের রোমান্টিক উপাদানগুলি-- বিজন নমুদ্রতীরের অতুলনীয় মহিমা, 
কাপালিকের নির্দ্্ম ধর্ম-সাধনা--কেবল মাত্র একট৷ বাহৃবৈচিত্র্যের উপায়মাত্রে পর্যবসিত 
হয় নাই; ইহার। কপালকুগ্ুলার চরিত্রের উপর একটী গভীর অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়। 
একটা অসাধারণ সার্থকতা ভরিয়! উঠিয়াছে। * কেননা ইহার সমস্ত রোমান্সের সার, 
এই সৌন্দধ্য জগতের মধ্যমণি হইতেছে কপালকুগুলার চরিত্র। স্থকোমল মাধুর্ধোর চারিদিকে 
একটা অনমনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞর বেড়া, গাহ্‌স্থ্য স্থভোঁগের মধ্যে একটা অক্ষুণ্ণ উদ্দাসীনতার সংঘম, 
সামাজিক বিধি নিষেধের মাঝখ|নে একটা শান্ত অথচ অধ্ম্য স্বাধীনতা; অথচ কোথাও 
পুরুষোচিত কঠোরতা! বা পরুষতার লেশম।ত্র নাই, সর্ধাত্রই 'একট1 রমণীর কোমলতা ; 
শিক্ষা দীক্ষায় বিভিন্ন, কিন্তু অন্তরে একটী চিরন্তনী সতীমুর্তি (56172116021 )-_এরূপ 
অতুলনীয় চরিত্র-কল্পন। শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যেও বিরল। 

সামাজিক জীবনে প্রবেশের পরেও কপালকুগুপার বাল্যকালের রোমান্টিক প্রতিবেশ 
তাহাকে বেষ্টন করিতে ছাড়ে নাই । পারিবারিক জীবনের নিয়যশূঙ্খল, স্বামীর অপরিমিত 
ভ'লবাস[ও তাহার নয়নের অপার্থিব স্বপ্রঘোর থুচাইতে পারে নাই । লমুদ্রতীরে বন্যলতাঁটা 
গৃহস্থের গৃহণপ্রাঙ্গণধে রোপিত ও অজঅন্নেহধারাসিঞ্শ হুইয়াও নুতন স্থানে বন্ধসূল হইতে 
পারে নাই, খুব আল্গ! হইয়াই লাগিয়া! ছিল; পুরাতন জীবন হইতে একটা তরঙ্গ আসিয়াই 
তাহাকে একেবারে উন্ম'লিত করিয়! লইয়া গেল। তাহার অন্তরণধ্যে যে একটি চিরউদ।লিনী 
আলুলায়িতকুস্তল৷ অতীত স্বাধীনতার দিকে চাহিয়! দীর্ঘনিংশ্বাস ফেলিতেছিন, তাহাকে 
সংসার তাহার শত আদর প্রলোভনেও পোষ মানাইতে পারিল না। অথচ তাঞ্ার মধ্যে 
এক্ষটা অসামাজিক বন্ততা, বা রমণীন্থুদভ কোমলতার অভাব কিছুই নাই। বঙ্গসাহিত্যে 
রবীন্দ্রনাথের “অতিথি' নামক গল্পের নায়ক “তারাপদ'ই “কশালকুগুলা”র একমাঞ্র তুলনাম্থল ; 
অথচ আবেইনের অসাধারণত্বে ও প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যে উহাদের মধ্যে কত প্রভ্দে। তায়াপদের 
গগাসীন্ত একটী চিরচঞ্চল, জড়াশীল হরিণশিগুর বন্ধন-ভীরুত্বের ন্যায়, দিগন্ভরেখাস্থিত 
নীলমায়ার প্রতি একটা নামহীন, রহস্তময় আকর্ষণমাত্র ; কিন্তু কপলকুগুলার সংসায়- 
বিরক্তির পশ্চাতে আমর! একটী বিশেষ ধর্খসাঁধনার, একটী অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার সমস্ত 
ভুণিবার শক্তি অস্ুভব করি। তাছাছাড়া, 'তাক্গাপর্গ “কপাল-কুণ্ডলার' এফট। অপেক্ষাকৃত 
শান্ত, ও বাস্তব. সংস্করণ ; পল্লীর সাধারণ জীবনযাত্রার সহিত তাহার মুক্ত, বন্ধনহীন 
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১৫০ নব্ভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, তর্থ সংখ্যা 


জীবন একটা! ক্ষণিক, অথচ নিগুঢ় একাত্মতা লাভ করিয়াছে; 'কপালকুগুলার' নিঃসঙ্গতা 
আরও প্রগাচ়তর। এক দয়া ও সমবেদনা ছাড়া ঘাঁধারণ সামাজিক জীবনের সহিত 
তাহার আর কোন যোগসুত্র নাই। 

সাধারণতঃ উপন্তাসে ষে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা, স্বগ্নদর্শন ইত্যাদি অবতারণ। 
কর! হয়, তাহার প্রায়ই বাহু বৈচিত্র্বৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়; কদাচিৎ, খুব বড় 
কলাবিদের হাতে তাহাদের মধ্যে একটা গুড় সাঙ্কেতিকতা থাকে । কিন্তু বন্ধিমচন্তর 
এই উপন্তাসে যে সমস্ত অলৌকিক দৃশ্তের অবতারণ! করিয়াছেন, তাহার! কবিকল্পনার 
স্তায় কেবল সৌন্দধ্য-মাত্রাত্মক নহে। পরস্থ কপাল"কুগুলার চরিত্রের সহিত একটা নিগুঢ় 
ও সুসঙ্গতসত্বন্ধবিশিষ্ট । নববুমারের সহিত আগমনকালে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানিবার 
জন্য দেবী-পদে বিন্বপত্রার্পণ কেবল একট! পুজার বাহ অনুষ্ঠান মাত্র নহে ; ইহা কপালকুগুলার 
তক্তিপ্রবণ হৃদয়ে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া ফেলিয়া তাহার নৃতন জীবনের প্রতি 
অনাসক্তি ঝাড়াইয়া তুলিয়াছে, ও ভবিষ্যৎ বিপৎপাতের ক্ষেত্র প্রস্ততকরণে সাহাধা 
করিয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ট পরিচ্ছদে শ্যামান্থদরী ও কপালকুগুলার কথোপকথনের 
মধ্যে এই আপাত-তুচ্ছ ব্যাপারটা ধণ্মপ্রাণ কপালকুগুলার অন্তর্জগতে কিরূপে একটী 
বিপ্লবের স্থষ্টি করিয়াছে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে আবার চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ কপালকুওল৷ 
যে আকাশপটলিখিতা নীপ-নীরদ-নির্মিতা ভৈরবীমৃত্তিকে মরণের পথে নীরবে অঙ্গুলিসন্কেত 
করিতে প্রত্যক্ষ করিয়। ছিল, তাহা অদ্ভুত মনস্তত্ববিষ্লেষণের দ্বার। তাহার স্বাভা বিক ধর্দমোহের - 
সহিত একাঙগীভৃত হইয়ছে। এই কুশল মনস্তত্ববিশ্কেষণের মঙ্গে অসাধারণত্বে+ গভীর 
সামঞ্জন্ত সাধনেই কপালকুগ্ুলার বিশেষত্ব । 

এই চরিত্রবিষ্লেষণ স্বল্প অথচ গভীরার্ঘক কয়েকটা কথার দ্বারা স্থনিপুণ ভাবে 
সম্পাদিত হইয়াছে। কোন বাস্তবতা প্রধান লেখকের হাতে পড়িলে এই অর্থপূর্ণ মিতভাধিতা 
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপী নুদীর্ঘ বাক্বিস্তাসে পরিণত হইত সন্দেহ নাই। বক্কিমচজ্জের এই 
ক্ষমতার ছুই একটা মাত্র উদাহরণ দরব। যখন কপালকুগুল! সাংসারিক হিতাহিতের 
প্রতি দৃক্পাত না করিয়৷ ব্রাঙ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসন্বক্প হইল, তখন লেখক 
কয়েকটা মাত্র পংক্তিতে তাহার এই অসাধারণ দঙ্বল্লের সুলীভূত বারণগুলি বিশ্লেখণ 
করিয়া দেখাইয়াছেন। 

*“”“কপালকুগুগা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না--ম্থৃতরাং বিজের স্তায় দিদ্ধাস্ত করিলেন ন|। 
কৌতুহলপরবশ রমণীর স্তায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তি রূপরাশি দর্শনলোল,প যুবতীর স্তায় 
সিষ্ধাস্ত করিলেন, ঠনশ বনভ্রমণবিলাসিনী সন্যাসিপালিতার স্কায় সিদ্ধাত্ত করিলেন, ভবানী- 
ভক্তিভাববিমোহিতার স্তায় সিদ্ধান্ত করিলেন; জলম্ত বহ্চিশিখায় পতনোগ্ুখ পতঙ্গের 
সায় সিদ্ধান্ত করিলেন। ( চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ) 

অল্প কথায় গভীর বিষ্লেধণের আর একটী উদ্দাহরণ পাই, কপালকুগুলার প্রতি নব- 
কুমারের প্রথম গ্ণয় গ্রকাশের বর্ণনায় | 

“ যখন নবকুমার দেখিলেন যে কপালকুগুলা তাহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা! হইলেন, 


শ্রাবণ, ১৩১১ |  বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ১৪১ 


তখন তীহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল; অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুগুলা লাভ করিয়ও 
কিছুমাত্র আহ্লাদ ব1 প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। 24 
উরি এই আশঙ্কাতেই তিনি কপাঁল-কুগুলার পাণিগ্রহণপ্রস্তাবে অকন্মাৎ সম্মত হন 
নাই ; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ কবিয়াও গৃহ গমন পর্যাস্ত কারেকমাত্র কপালকুণগ্লার 
সহিত প্রণয়-সস্ভাষণ করেন নাই; পরিপ্নবোগ্ু,খ অন্তরাগসিস্কৃতে বীচিমাত্র নিক্ষিণ্ত হইতে 
দেরনাহ), রিক(রজনিক। রা উইল :77555255857555555557457858755555:5788 
এই প্রেমাবির্ভাব সর্বদা কথায় বাক্ত হইত না. কিন্তু নবকুমীর কপাল-কুগুলাকে 
দেখিলেই ষেরূপ সজললোচনে তীহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া! থাঁকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ 
পাইত। যেরূপ নিশ্রয়োজনে প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুগ্ডলার কাছে আমিতেন, 
তাহাতে প্রকাশ পাইত ; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপাঁলকুগুলার প্রসঙ্গ উতথাপনের চেষ্ট৷ পাইতেন, 
তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপাঁলকুণ্ডলার সুখন্বচ্ছন্দতার গান্বেষণ করিতেন, 
তাহাতে প্রকাশ পাইত | সর্ধদ! অন্মনস্কতাঁস্চক পদ্বিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত।” 

কপালকুগুনার আর একটি গুণ সমালোচকের বিস্মক্নমিশিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাহা 
উপন্তাসটীর অনবদ্য গঠনকৌশল । উপন্তাসথানি ঠিক একটী গ্রীক ট্র্যাজেডির মত সরল 
রেখায় অবিসর্পিত গতিতে সর্বপ্রকার বাহল্য-বর্জিত হইয়া অবশ্ঠস্তাবী বিষাদময় পরিণতির 
দিকে অনিবার্ধ্যবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায় এক নিগুঢ়-কলাকৌশল-নিয়ন্ক্িত 
হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হইয়াছে । এমন কি সুদূর মোগল রাজধানীর রাজনৈতিক বড়যন্ত্র ও 
অন্তঃপুরিকা দের ঈর্ধযা্বন্দ পর্য্যস্ত বনবাসিনী কপালকুগুলার নিয়তির উপর ঝুঁকিয়! পড়িয়াছে, 
যে অগ্মিতে সে আত্মবিসর্জন করিয়াছে তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে। চারিদিকের সমস্ত শক্তি 
যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপালকুগুলার অনৃষ্টৰথকে এক অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া 
গিয়াছে--তাহার সংসারানাসক্তি, দ্ব।মিগ্রণয়বঞ্চিতা হামার প্রতি সমবেদনা, কাপালিকের অত্র 
প্রতিহিংসা, নবকুমারের আশশ্কা-হর্ববল গভীর প্রেম, পল্মাব্তীর পাষাণ প্রাণে প্রেমমন্দাকিনী 
ধারার অতফিত আবির্ভাব, সর্কোপরি এক ত্তুদ্ধ দৈবশক্তির সুস্পষ্ট অগ্ুলিসঙ্কেত--এই সমস্ত 
শক্তি, মানুষ এবং দৈব, সৎ ও অসৎ একসঙ্গে ভিড় করিয়! যেন রথরজ্ছুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে। 
একটি ক্ষুদ্র জীবনের বিরদ্ধে এতগুলি প্রচণ্ডশক্তির সমাৰেশ__আমাদের মনকে এক গভীর 
সমাধানহীন রহন্তের বেনায় ব্যথিত করে এবং কপালকুগুলার রহস্যময় অস্তর্ধান পর্ধ্যস্ত সমস্ত 
জীবনেতিহাসটি আমাদিগকে নিয়তির স্বর্জেয় লীলার একটা! বিস্ময়কর বিকাশের নায় অভিদ্ভৃত 
করিয়া ফেলে। 

কপালকুগুলার ছুই বৎসর পরে মৃণাক্ষী প্রকাশিত হয় (১৮৬৯ )। মুণালিনীতে 
বঙ্কিম আবার ইতিহাস ও প্রেমের ক্ষেত্র হইতে রস ও বর্ণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন) 
কপালকুগুলার রোমান্সে যে একটা সর্বাঙ্গনুন্দর মাধুর্য ও সুসঙ্গতি আছে, মৃণালিনীতে অবশ্তু 
তাহা নাই; তথাপি ছূর্েশনন্দিনীর সঙ্গে তুলন] করিলে বন্কিম উন্নতির পথে যে কতদূর 
অগ্রসর হইয়াছেন তাহ! সহকেই প্রতীয়মান হইবে। টরিত্র-চিত্রগ এবং ঘটনাবিন্তাস উত্তয় 
দিকেই বস্িম ছুর্গেশনন্দিনীর সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। জগৎসিংহ, ওসমান, তিলোত্তমা 


১৫২ নব্যভারত | দ্ধিত্বারিংশ থণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


প্রভৃতি চরিব্রগুলিতে বাস্তবতার ভাগ একটু অল্প আছে বলিয়া্ট মনে হয়; বিচিত্র ঘটনাআোতে 
তাহাদের ব্যক্তিত্ব খুব তাল করিয়! ফুটিয়। উঠিতে পারে নাই । মুণালিনীর চরিন্রগুলিতে 
বাস্তবতার চিহ্ন প্রকটতর হইয়! উঠিয়াছে। হেমচন্ট্র জগৎসিংভের মত কেবল একটা বাঁরোচিত 
আদর্শের মান ছায়া মাত্র নহে, তাহার ব্যক্তিত্ব আরও স্ুন্পষ্ট। হেমচন্দ্রের ছুর্জয় ক্রোধ ও 
অভিমান, তাহার চিত্তচাঞ্চল্য ও পরিবর্তনশীলতা ও অন্তায় হঠকারিতাই তাহ!কে জগৎমিংহ 
অপেক্ষা স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দিয়াছে ও আদর্শ লোক হইতে নামাইয়া ভ্রান্তি প্রমাদ সম্থুল রক্তমা*সের 
মানুষের মধ্যে স্থান দিয়াছে। জগৎসিংহ-তিলোত্বমার প্রেমের সহিত তুলনা হেমচন্জ্- 
মুখালিনীর প্রেম আরও একটু জটীলতর, বাস্তবতার আরও একটু গভী রতর স্তর স্পর্শ করে। 
মুণালিনী নিতান্ত শাস্তপ্রকৃতি 9 ক্ষম।শীলা হইলেও তিলোত্তমার অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব 
হইয়াছে । ছুঃখের অভিজ্ঞতা ও বিপদে তেজন্বিতা তাহাকে একেবারে মোমের পুতুল হইতে 
দেয় নাই । গিরিজায়! বিমলার একটী অধিকতর স্বাভাবিক সংকরণ ; একজন পৌর মাহলার মুখে 
যে ব্যবহার একটু অশোভন ও অসংঘত বলিয়া বোঁধ হয়, তাহ! ভিখারিণীর পক্ষে স্ুসঙ্গত ও 
উপযুক্তই হইয়াছে । বিশেষতঃ মনৌরমার চরিত্র কল্পনায় বস্কিম যে মৌলিকতা ও সাঁভসের 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন চিহ্ন ছুর্গেশনন্দিনীতে পাই শা) ইহার অনুরূপ কোন চরিত্র 
পূর্ববর্তী উপন্যাসে নাঁই। বঙ্কিমচন্ত্রের কয়েকখানি উপন্তাসে যে কয়েকটী অবাস্তব কবি 
কল্পনাস্থৃযায়ী স্ত্রী চরিজ্র পাই, মনোরম তাহাদের অগ্রবর্তিনী। “দেবী চৌধুরাণী'তে দিবা 
নিশা ও সীতারামে জয়ন্তী এই জাতীয় চরিত্র_-বানম্তব বন্ধনহীন কাল্পনিক, আমাদের সামাজিক 
অবস্থার সহিত সম্পর্ক রহিত,যেন লেখকের কতগুলি প্রিয় 07০০: র মূর্ত বিকাঁশ মাত্র । কেবল 
অসাধারণ বাক্‌ পটুতা৷ ও রসিকতার গুণেই তাহারা আমাদের নিকট জীবন্ত মানুষ বলিয়! 
প্রতিভাত হয় তাহাদের বাক্যের সরসত তাহাদের ব্যবহারের অবান্তবতাকে অনেকখানি 
ঢাঁকিয়া দেয়। মনোঁরমা ইহাদের মত এতটা কাল্ননিক নহে; তাহার রহস্যময় দ্বৈততাবের 
কোন অনন্তত্মূলক ব্যাখা। দেওয়। হয় নাই বটে, এই অদ্ভুত প্রক্কতি বৈষম্যের উদ্ভব কথন 
এবং কি প্রকারে হইল সে সম্বন্ধে লেখক আমাদের কৌতুহল চরিতার্থ করেন নাই বটে; 
কিন্তু যেরূপ আশ্চর্য্য দক্ষত। ও সুসঙ্গতির সহিত তাহার কার্যে ও ব্যবহারে এই দ্বৈতভাবটা 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অবিশ্বীল আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে 
না। বিশেষতঃ পশুপতির সহিত তাহার প্রেমের অসাধারণত্ব বাহ বিরোধ ও 
উদাসীস্ভের মধ্যে গোপন আকর্ষণ-হেমচন্ত্র যুণালিনীর সাধারণ উচ্ছসিত প্রেমের সহিত একটী 
সুন্দর বৈপরীত্যের (০0922.5 ) হেতু হইয়াছে । 

কিন্তু মৃণালিনীর প্রকৃত ক্রটি হইতেছে ইহার এতিহাসিক আবেষ্টনে ও ইতি- 
হাসের সহিত প্রেমকাহিনীর সামঞ্জন্ত স্থাপনে | বন্ধিম মুসলমান কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে 
চিত্র দিয়াছেন, তাহা কতদুর ইতিহাস-সম্মত তাহা বলিতে পারিনা; তবে তাহাকে 
উচ্চ অঙ্গের এ্রতিহাসিক করল্পনাগ্রন্তত বলিষ্া মনে করিতে আমাদের বিশেষ 
দ্বিধা হয় না। সপ্তদশ অশ্বারোহী হুক বঙ্গজয়ের যে একটা প্রবাদ মুসলমান ্রতি- 
হাসিকগণ কর্ভক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে, 


শ্রাবণ, ১৩৩১]  বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ১৫৩ 


তাহাতে পশ্চাতে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্ধ কুসংস্কার উভয়েরই অগ্তিত্ব কল্পনা করিতে 
হয়) এবং বঙ্কিম পশ্ডপতির বিশ্বাসঘাতকত। ও বৃদ্ধ গৌড় রাজেব অন্ধধন্্রবিশ্ব(সের 
বর্ণনা দ্বারা এই বিরাঁট বিপর্যায়ের একটা সন্তোষজনক ব্যাথ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
ও প্রত ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে । তবে এঁতিহাসিক উপাদান ও প্রকৃত 
তথ্যের অভাব বশতঃ এই ব্যাখ্যা নিতান্ত কাল্পনিক, ফ|ক। ফাঁক! রকমের বলিয়া 
ঠেকে । তথ্যের যে পরিমাণ ঘনসন্বেশ হইলে একটা বৃহৎ এঁতিহাসিক ব্যাপার 
আ[মাদের চক্ষে সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠে, তাহা বঙ্কিমের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব ছিল) 
সেইজন্ত তথ্যের অভাঁব কল্পনার বাম্প-স্ফীতি ঘ্বারা পুর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
হেমচন্দ্র, মাঁধবাঁচার্ধ্য, পশুপতি, লক্ষ্ষণসেন, শাস্তশীল--একটা বিশাল রাজনৈতিক সন্ক- 
টের সন্ধিস্থলে এই সমস্ত অশরীরী প্রেতমুষ্তিই জাতির ভাগ্য-নিয়স্তা, ইহা! ভাবিতে মন একটা 
কুক্ধ অতৃপ্তি ও অবিশ্বাসের ভারে পীড়িত হইতে থাঁকে-_-তাহার! বিশাল যবন-প্লাবন- 
তরঙ্গের উপর ক্ষণস্থায়ী বুদ্ধদের মতই প্রতীয়মান হয়। এক জপসাধনা-রত ব্রাহ্মণ ও 
এক রাজচ্যুত প্রণয়োন্মত্ত রাঁজপুত্র-যাহাদের পিছনে অর্থ ও লোকবলের কোনই 
পরিচয় পাই না-_ইহারাই মুসলমান সাত্রাজাধ্বংসের প্রধান ও একমাত্র উদ্ভোগী, ইহা 
মনে করিলে ডন্‌ কুইক্পোট ও সাঙ্কোপাঞজার কথাই মনে পড়ে। বিশেষতঃ যে হেম- 
চন্দ্রের উপর মাধবাচার্ধয এত গভীর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহাঁকে যবনজয়ের 
একমাত্র উপায় বলিয়৷ সমস্ত প্রণয় বিলাস হইতে দুরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার 
কাধ্য কলাপ আলোচন| করিলে এই গভীর দ্বায়িত্বের জন্য তাহার অনুপযুক্ততার 
কথাই আমাদের মলে জাগিয়া উঠে। আবার পণ্ুপতির প্রায় অনন্ুমেয় নির্ব,দ্িতা, 
সম্পূর্ণভাবে উদ্ভোগহীন অবস্থায় আপনাকে বং দেশকে শক্রহত্তে সঁপিয়। দেওয়া, 
আমাঙ্গের অবিশ্বাসকে একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া তোঁলে। লেখক নিজেও 
এই ক্রি, এই অবিশ্বান্ততাব বিষয়ে বেশ সচেতন ছিলেন, এবং পাঠকের বিদ্রোহ 
পূর্ব হইতেই অনুমান করিয়া একটা যেমন তেমন রকমের ঠকফিয়ৎ দিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন-__“উর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না,। বস্বতঃ রাজনৈতিক সমস্ত ব্যাপারটার 
উপরেই একট! অভিনয়োচিত অবান্তবতা, একটা তীব্র-শ্টেফাত্মক (40010) অসঙ্গতি 
ছায়াপাত করিয়াছে । 

পক্ষান্তরে অবিশ্বাসের চরম সীম! অতিক্রমের পরে আমাদের মনে একটা বিশ্বাসের 
প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। ভাবিয়! দেখিলে আমরা শ্বীকার করিতে বাধ্য তই, যে আমা 
দের দেশে ইতিহাসের ধারাই এরূপ কয়েকটা ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়! প্রবাহিত 
হইয়াছে, কোন যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস সমপাময়িক কয়েকটী প্রধান ব্যক্তির 
কাধ্যাবলীর সমষ্টি মাত্র। জননাধারণ নামে ষে ব্যক্তিটা, ইউরোপীয় ইতিহাসে তাহার 
প্রভাব প্রতি পদক্ষেপেই বাক্ত করিয়াছে, সে আমাদের দেশের ইতিহাসক্ষেত্র হইতে 
একেবারে নিশ্চিহ্ভাবেই বিলুপ্ত হুইয়! গিয়াছে । সুতরাং আমাদ্দের অন্তীতযুগের কোন 
গুরুতর রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা করিতে গেলেই, কয়েকটা ব্যক্তির অপেক্ষান্কত 


১৫৪ নব্যতারত [ ছিত্বারিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্য। 


বিচ্ছিন্ন প্রচষ্টাই আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, রং ইহা জটয়হি আগাদিগকে লট গার্কিতে 
ইইধে। যে জনসাধারণের জাগ্রত, সচেষ্ট নৌঙাব এই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাুলিক্ষে এক্য- 
শৃত্রে গাঁথিতে পারিত, তাহারা তাহাদের সমস্ত জীবনটাই এক অবিচ্ছির নিঙ্গা্ধোরে 
কাটাইয়! দিয়াছে; বিনীতভাবে আজ্ঞা প্রতিপাঙ্গন করিয়াছে, নিশ্চেটভাবে মা'র খাইয়াছে, 
কিন্ত কোনও প্রকাঁরে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি ফুটায় তুলিতে চেষ্টা ফরে ন'ই । আবার 
কবিকল্পনা যখন ইতিহাসকেই অনুসরণ করিয়া চলেঃ তখন বাল্পনিক চরিব্রগুলিকে 
এঁতিহাঁসিক ব্যক্তিদের অপেক্ষা সজীবতর দেখিতে কিরূপে আশা করিতে পারি? এঁতি- 
হাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত লক্গমণসেনই যখন এত ক্ষীণজীবী, কেবল কুসংস্কার ও 
অক্ষমতার একটা মাংসপিও মাত্র, তখন কাল্পনিক চবিত্রগুলির মধো দ্রুততর জীবন 
স্পন্দন ও গভীরতর ব্যক্তিশ্বাতন্থ্য আশ! করা অনুচিত বলিয়াই মনে হয়। গ্ুতরাং 
্রতিহাঁসিক চিত্রের যে অসম্পূর্ণতা শীমার্দের অসন্তোষ উৎপাদন করে, তীছার জন্য 
বঙ্কিম অপেক্ষা আমাদের ইতিহাসধারাঁর বিশিষ্টতাই দায়ী। 

কেবল কল্পনাশক্তির দ্বারা গুরুতর এ্রতিহাসিক সম্ঘটনের যতদুর 'অর্দোগ্যাটন 
কর! খাত্ব, তাহাতে বঙ্কিম ক্ৃতকার্যা হইয়াছেন। মহম্মদ আলির সহিত পণ্ডপতির 
খপ পরামশশ,। ও বকৃতিয়ার খিলিজির শাঠ্য প্রকৃত এতিহাসিক 01164র দ্বারা 
অনুপ্রাণিত । যবন বিশ্লীব নামক অধ্যায়টী (চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ) উচ্চাঙ্গের 
বর্ণনা শক্তির পৰিচয় দেয়। কিন্তু বস্কিমের ধক্পনাশক্তির চরম বিকাঁশ, মানসিক বিশ্লীব 
ও শ্গ্বযৎক্ষেপ ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচয়স্থল-“ধাতুষুত্তির 'বিসর্জন' 
নক অধ্যায়টা (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ )। এই অধ্যায়টা জীবন্ত ধর্ণনাশক্তিতে 
ও জ্বালাময় শব্দগ্রায়োগে 101০115এব সহিত তুলনীয় । “মৃণালিনীতে' বন্ধিমের কলার্ধৌশল 
ও চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা ছুর্গেশনন্দিণী অপেক্ষা আনক দূর অগ্রসর হইয়াছে, শাহাতে 
সঙ্গ্ছে নাই। 

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায্ব। 


সপ অপার [টি আসি 


ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


পূ্ধানুবৃতি 
পঞ্চমশতাব' র ইউরোপ রৌমীয় সাম্রাজা ও থুষ্টীয় চার্চের নিকট ফি কি সভ্যতাসথত্র লাভ 
করিল, তাহা এতক্ষণ আলোচনা ফর! গেল । রোমীয় জগতের এই অবস্থায়'টিউটন বর্বরেরা 
আসিয়া রোমসাস্রাজ্য অধিকার করিল। সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থায় যে যে 


উপাঙ্গান একত্র মিলিত ও মিশ্রিত হইল তাহ সম্পূর্ণ খুবিতে হইলে এখন ফেধল দেখিতে হইবে 
এই বর্ধর আগন্তকেরা কি আনিয়া দিল। 


শ্রাবণ, ১৩৩১]  ইত্তরোপীয় সভ্য তার. ইতিহাস ১৫৫ 


যনে কাখিবেন যে বর্ধরদিগের ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় আমর! এখানে 
ঘটনাপরম্পরর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই নাই আপনার! অবনত জানেন যে, যে সকল বর্বর জ্বাতি 
এই সময় রোমসাক্জাত্য জয় করিয়া লইল, তাহার! প্রায় মকলেই এক স্কুল 
জাতির শাঞ্গ্রশাখ । আলানাই (19,291) প্রভৃতি ছুই একটা ক্াভনিক জাতি ব্যতীত 
তাহারা সকলেই পরন্দান। তাঁহার মকলেই প্রায় সভ্যতার একই স্তরে উপনীত । তাহাদের 
মধোে কোন কোন জাতি রোমীয় জগতের সহিত অল্পবিস্তর সংস্পর্শে আসায় তাহাদের মধ্যে 
অবশ্ত সভ্যতার কিছু তারতম্য ঘটিয়াছিল। যেমন গথজাতি ফ্কাঙ্কদ্িগের অপেক্ষা নিশ্চয়ই 
উন্নততর ও শিষ্টতর ছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে বিচার করিতে হুহুলে, ইউরোপীয় সত্ত্যতার 
উপ্র গ্রভাবের দিক দিয়! বিচার করিতে গেলে, বর্ধরদিগের মধ্যে এই তারতম্য অকিঞ্চিিকর 
বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয়। 

বর্ধর সমাজের সাধারণ অবস্থাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান কালে 
এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কর! বড়ই কঠিন। রেমীয় পৌরতন্ত্র বা খুষ্রীয় চর্চের স্বরূপ বুঝিতে 
আমাদের কোনই কই হয না, কারণ তাহাদের প্রভাব এখন৭ পর্য্যন্ত চলিতেছে । বর্তমান 
কালের বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্ো, বহু ঘটনার মধ্যে এই প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, 
এবং সেই সকল চিহ্ন চিনিয়! বা বুঝিয়া লইবার সহজ্র উপায় আছে। কিন্তু বর্ধরদিগের 
রীতিনীতি ও সামাজিক অবস্থা একেবারে লুণ্ড হইয়া গিয়াছে । সুতরাং সেগুলিকে উদ্ধার 
করিতে হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া প্রঃচীনতম ধতিহাসিক নিদর্শন অথবা কল্পনার 
সাহাষ্য লইতে হয় । 

বর্ধর প্রকৃতির যথাধথ স্বরূপ কল্পনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্বাগ্রে একটি সুলভাব, 
সূলতথ্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । সেটা ভইতেছে ব্যক্কিগত স্বাধীনতার আনন্দ, সংসারের 
ও জীবনের নান? ভাগ্যবিপর্যায়ের মধ্ো সতেজে ও স্বাধীনভাবে স্ফুর্তি করিবার আনন্দ-_ 
শ্রাস্তিবিরহিত কর্মস্কত্ির আনন্দ; সংশয়বৈষমাবিপদস্কুল জীবনযাত্রার যে আনন তাহাই 
ৰর্বরলমাক্ধের প্রধান ভাব ছিল, এই আকাঙ্খা তাড়নায় বর্বরের! ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া 
পড়িল চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর বর্ররদিগের মধ্যে এই ভাব যে কত প্রবস ছিল, ত]হ! 
আন্ধকালকার, স্থুনিয়গ্ত্রিত বিধিবদ্ধ সমাজপিঞ্জরের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণক্ণণপে উপলন্ধি কর 
অত্যন্ত কঠিন। 

আমাৰ মতে কেবল মাত্র একখানি গ্রন্থে বর্ধর, জাতির এই বিশেষ লক্ষণ আ্বীবস্তভাবে 
বন্দি হইয়াছে । বর্বরধ্্মী সমাজে ম্মন্ুষ যে ষে আকাম্ধ/ উদ্ে্ত ও প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত 
হয় ত্বাহা একমাত্র থিয়েরীপ্রনীত “নরমান কর্তৃক ইংলগবিজয়ের উতিহাস” নামক গ্রন্থেই 
হোক্ষারন্থুলন্ড সজীবতার সহিত উপলক ও চিত্রিত হইয়াছে । বর্বরপ্রকৃতি ও বর্ধরজীবনের 
এন স্ুল্পষ্ট চিত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমেরিকার অসভ্য জাতিদের 
লইয। কুপারু ষেষব উপন্াস্‌ নিখিষাছেন তাহাদের মধ্যেও কতকট! এই ধরখের, জিনিষ 
পাগল! যাঁর, কিন্ত আমার বোধ হয়, সেগুলি থিমেরীর গ্রস্থের মত এত উৎকুষ্ট নয়, এত সত্য 
নয়, এত, সঙ্কা নয়। আমেরিকার অরণাচারী অধভা জাতিদ্দিগের মধো, ভাহ।দের বোক: 


